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In the memory of 
The lost members of the Armed Forces. 
May their souls, rest in peace. 
Ameen. 


বিডি আর হত্যাকান্ডের সেই গোপনীয় অধ্যায়গুলো 


ডাউনলোড লিংক: http://bangladesh2075.wordpress.com/201 1/02/23/bdr/ 


+++++++++++++++++++++++++++++ একনজরে ++++++++++++++ক++ক+কক+ককককককককৰক 
“আমাদের ৯ মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বসাকুল্যে সেনাবাহিনীর ৫৫ জন অফিসার শহীদ হয়| তাদের মধ্যে সবাই যুদ্ধে নিহত 
হয়নি; কেউ কেউ সড়ক দূর্ঘটনা সহ অন্যবিধ কারনেও মৃত্যুবরণ করে। সেনা বাহিনীর কোন সেক্টর কমান্ডার এই মৃত্যু 
তালিকায় ছিল না। অথচ বিডিআর বিদ্রোহে মাত্র দুই দিনের মধ্যে হত্যা করা হলো ২ জন মেজর জেনারেল, ২ জন 
ব্রিগেডিআর জেনারেল, ১৬ জন কর্ণেল, So জন লেন্ট্যানান্ট কর্ণেল, ২৩ জন মেজর, ২ জন ক্যাপ্টেন, মেডিক্যাল কোরের ৩ 
জন অফিসার। বিদ্রোহে উপস্থিত সেনা অফিসারদের দুই তৃতীয়াংশই নিহত হলো। হেলিকপ্টার চালক সেনাবাহিনীর লে: ক: 
শহীদ কিছুদিন পর নিহত হয়। সে ও ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের মেজর জেনারেল রফিকুল ইসলাম সহ একটি রহস্যময় 
হেলিকপ্টার দূর্ঘটনায় টাঙ্গাইলের সন্নিকটে তারা নিহত হয়। হেলিকপ্টার বিধসতৃদ হওয়ার ঘটনাটি ছিল নাশকতামূলক।” 


প্রথম সারির এইসব পৈশাচিক উপখ্যানের সূদুরপ্ৰসারী ষড়যন্ত্রকারী, মদদদাতা, খুনীচক্র ও তাদের সাঙ্গাতরা হলো: 


ফজলে নূর তাপস, এম.পি 


আওয়ামী লীগ এম.পি মির্জা 


৪৮ নং ওয়ার্ডের আওয়ামী 
লীগের সভাপতি তোরাব 

আলী ও তার ছেলে অবৈধ 
লেদার লিটন 


মুখাৰ্জী লাজার শিবাজান 


Reronur Rohman 
ADG, Ropid Action Battolion 


কর্নেল রেজানুর, মতি জাক ন ত মহ ক 


Coming soon Coming soon 


(বাহাউদ্দিন নাসিমের খালাতো ভাই and promoted as Brig.General ) 
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2 Fee, 


Shia 


Salim Reza, identified st 
year’s BDR carnage, on his way to the special ত urt নি at 
Pilkhana Headquarters of the border security fore 


বিডিআর এর ডিএডি তৌহিদ ও এর গং 


তি / « অনলাইন সংস্করণ 


তারিখ: ২৪-০২-২০১১ Source: http://www.prothom-alo.com/detail/date/201 1-02-26/news/133741 


২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল নয়টা ২ মিনিট: পিলখানায় দরবার BH | 

দরবারে মোট উপস্থিত ছিলেন দুই হাজার ৫৬০ জন। 

সকাল নয়টা ২৬ মিনিট: ডিজির বক্তব্য চলাকালে মঞ্চের বাঁ দিকের পেছন থেকে দুজন বিদ্রোহী অতর্কিতে মঞ্চে 
প্রবেশ করে। এদের একজন ছিল সশস্ত্র। বিদ্রোহের BH | 

নয়টা ৩০ মিনিট: ডিজি নিজে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানসহ অন্যদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলে দ্ৰুত সেনা 
হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান। 

১০টা ৩০ মিনিট: বিদ্রোহীরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে দরবার হলে ঢোকে এবং কর্মকর্তাদের বের হয়ে আসার নির্দেশ 
দেয়। 

ওই সময় ডিজিকে বৃত্তাকারে ঘিরে কর্মকর্তারা মঞ্চের পেছন দিক থেকে বের হয়ে আসেন। 

আনুমানিক ১০টা ৩৫ মিনিট: ডিজির নেতৃত্বে কর্মকর্তারা এক সারিতে দরবার হল থেকে বের হয়ে মাত্র সিঁড়িতে 
কয়েক পা দিয়েছেন; তখনই বাইরে দাঁড়ানো মুখবাঁধা সৈনিকেরা ব্রাশফায়ার করে। মুহূর্তে চলে পড়েন ডিজিসহ 
আরও কয়েকজন কর্মকর্তা।?, 

১১টায় বিদ্রোহীরা ম্যাগাজিন ভেঙে গুলি-বারুদ সংগ্রহ করে। এর আগে সকাল সাড়ে আটটা থেকে নয়টার মধ্যে 
কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্র লুট করে তারা। 

১১টা নাগাদ সেনাবাহিনীর একটি দল ধানমন্ডির মেডিনোভা ক্লিনিকের সামনে অবস্থান নেয়। 

বিদ্রোহীরা ১৬টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। বাইরে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায়। 

বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে পিলখানায় বিদ্রোহীদের প্রতি অস্ত্র সমর্পণের 
আহ্বান জানিয়ে লিফলেট ছাড়া হয়। এ সময় হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। হেলিকপ্টারে ছয়টি গুলি লাগে। 
১২টা ৩০ মিনিট: ৩ নম্বর ফটকের সামনে বিডিআরের পক্ষে শতাধিক মানুষের একটি মিছিল হয়। 

এরপর বিদ্রোহীরা প্রায় ২০ মিনিট ধরে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। তারা মাইকে জানায়, আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী 
ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একা আসতে হবে। 

দুপুর একটা ৩০ মিনিট: আলোচনার মাধ্যমে বিদ্রোহীদের নিরস্ত্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ 
থেকে সাদা পতাকা নিয়ে ৪ নম্বর ফটকের সামনে যান প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক ও সরকারি দলের হুইপ 
মির্জা আজম। 

বেলা তিনটা: প্রতিমন্ত্রী নানক, সাংসদ ফজলে নূর তাপস ও হুইপ মির্জা আজমের সঙ্গে ফটকের সামনে অবস্থানরত 
বিডিআর বিদ্রোহীরা কথা বলতে রাজি হয়। তাঁরা বিদ্রোহীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে 
রাজি করান। 

বেলা তিনটা ৪০ মিনিটে তাঁরা ১৪ সদস্যের বিডিআর প্রতিনিধিদলকে নিয়ে যমুনায় প্রবেশ করেন। যমুনায় তাঁরা 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। 

তখন যমুনায় তিন বাহিনীর প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন। 

সন্ধ্যা ছয়টা: আলোচনা শেষে জাহাঙ্গীর কবির নানক অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন, বিডিআর প্রতিনিধিদলের 
সঙ্গে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহী সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন এবং অস্ত্র জমা দিয়ে তাদের 
ব্যারাকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। 

সন্ধ্যা ছয়টা ৪৫ মিনিট: যমুনা থেকে বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিদলকে সঙ্গে নিয়ে নানক ও মির্জা আজম পিলখানায় 
ফেরেন। 


* সন্ধ্যা সাতটা: প্রধানমন্ত্রীর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকে গেজেট আকারে প্রকাশের দাবি করে এবং আগের মতো উচ্ছ্্‌ঙ্খল 
আচরণ শুরু করে জওয়ানেরা। 

= রাত আটটা: ধানমন্ডির হোটেল আস্বালা-ইন-এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের সঙ্গে বিদ্রোহীদের আরেকটি 
প্রতিনিধিদলের বৈঠক শুরু। নানক ও মির্জা আজম, পুলিশের আইজি, MAA ডিজি, গোয়েন্দা কর্মকর্তারাও 
ছিলেন। 

* সন্ধ্যার পর পিলখানায় বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কর্মকর্তাদের লাশ সরানো ও পোঁতা শুরু | 

= ২৫ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত একটা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইন প্রতিমন্ত্রী ও আইজিপি পিলখানার ভেতরে যান, বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে আলোচনায় বসেন। 

* রাত একটা ৩০ মিনিট: বিদ্রোহীরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কিছু অস্ত্র সমর্পণ করে। 

= ২৬ ফেব্রুয়ারি ভোর চারটা So মিনিট: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আটকে পড়া ১৫ জন জিম্মিকে বের করে আনেন। 

* ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে নয়টা: মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, জাতীয় পার্টির 
চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ও সাংসদ তাপস বিডিআর ৪ নম্বর ফটকে 
উপস্থিত হন। 

* সকাল ১০টা: যমুনায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ ও মহাজোটের জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক শুরু। 

= ১১টা ৩০ মিনিট: প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। এরপর তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে 
প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক। 

* বেলা দুটা ৩০ মিনিট: সরকারের ১২ সদস্যের মধ্যস্থতাকারী কমিটি গঠন। আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুল জলিলের 
নেতৃত্বে এ কমিটি পিলখানায় যায়। কমিটি বিদ্রোহীদের সঙ্গে হোটেল আম্বালায় আবার বৈঠক করে। 

* বেলা দুইটা ৩০ মিনিট: টেলিভিশন ও বেতারে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রচার। বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণ করে ব্যারাকে 
ফিরে যেতে নির্দেশ। ভাষণের পর বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। 

* বিকেল চারটা: হোটেল আম্বালায় অর্থমন্ত্রী  স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের বৈঠক। এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নানক ও 
মির্জা আজম পিলখানার ভেতরে যান। 

= বিকেল পাঁচটা ৫০ মিনিটে বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণ শুরু। 

* সন্ধ্যা ছয়টা ৩০ মিনিট: সমৰ্পিত অস্ত্র হেফাজতে নিতে পিলখানায় পুলিশের প্রবেশ। 

* রাত আটটা ৩০ মিনিট: পিলখানা থেকে বেরিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা_ পরিস্থিতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। 


প্রথম আলো তথ্য সূত্র: সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন 


বিডি আর হত্যাকান্ডের সেই গোপনীয় অধ্যায়গুলো 


লেখক: “ক্যাপ্টেন” ১৭ জানু, ২০১১, সোমবার, ০৮:২৭1০ ৩১ জানুঃ, ২০১১, সোমবার, ১৩:২১ 
Source: http: //www.nagorikblog.com/blog/ 1806 


আমি এখন যেই লেখাটা আপনাদের দিতে যাচ্ছি তা আমি এর মধ্যেই পৃথিবীর অনেক দেশের বাংলা সংবাদ মাধ্যম ও ইংরেজী 
সংবাদ মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার লেখাটি অনেকেই বিশ্বাস করবেন আবার অনেকেই বিশ্বাস করবেন না। এই দুইটি 
সম্ভাবনার ফলাফল আমার WG? বর্তায়। তারপরেও সে কথা বিবেচনায় রেখে আমি আমার গত দুই বছরের তদন্ত 
আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। পিল খানায় বিডি আর হত্যাকান্ড যারা কেবল একটি বিদ্রোহ ও হত্যার মধ্যে দেখেন, আমি 
সেই চিন্তাধারী নই। দীর্ঘ অনেক বছর বাংলাদেশ আর্মিতে আমার চাকুরীর সুবাদে আমার অনেক বন্ধু এখানে আছে, আছে 
শুভাকাংখী। আমি এমন সব সূত্র থেকে এসব খবর আজ আপনাদের দিতে যাচ্ছি যেসব সূত্র আমি আপনাদেরকে বলতে পারব 
না। এই একটা বড় দূর্বলতা আমার লেখাতে থেকেই যাবে। আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। 


যাদের থেকে আমি গত দুই বছরে সংবাদ সংগ্রহ করেছি তাদের সবাই সেই সংবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে ছিলেন যোগ্য ও যোগ্যতর। 
যাদের মধ্যে আছেন সরকারের উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার, গোয়েন্দা অফিসার, রাজনীতিবিদ, রাজনীতি বিশ্লেষক। আমি 
আমার পরিচয় দিতেও আপনাদের কাছে অপারগ। আমার পারিবারিক জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করার ফলেই 
সেই অপারগতা। সে জন্যও আমি ক্ষমা প্রার্থী। 


বি ডি আর হত্যাকান্ডে যাদের যাদের সম্পৃক্ততা আছে তাদের যাদের নামই তদন্তে এসেছে আমি কারো নামই লুকাইনি। 
আওয়ামীলীগের মির্জা আজম, নানক, তাপস রা এই ঘটনার মূল টুলস হিসেবে ব্যাবহার হয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 
"A" এর পৃষ্ঠ পোষকতা এর সবচাইতে বড় অংশ। 


নাগরিক ব্লগে এই লেখা প্রকাশের কারন একটি। তা হোলো রেফারেন্সের মাধ্যমে। আমার আরেক শুভাকাত্খীর মাধ্যমে আমি 
জানতে পারি বাংলা অন লাইন ব্লগের ভেতর রাজনৈতিক আলোচনার ব্লগ হিসেবে নাগরিক ব্লগ এখন পরিচিত। তাই এখানে 
এই লেখাট প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। আআমার এই তদন্ত রিপোর্টের কলেবর অনেক বৃহৎ। তাই কিছু খন্ডে এই রিপোর্টটি 
সমাপ্ত হবে বলে আশা করছি। আমার এই লেখা যদি আপনাদের ব্লগের প্রতি কোনো হুমকি বা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তবে 
লেখাটি আপনারা মুছে দিতে পারেন। উল্লখ্য যে, পিলখানা হত্যাকান্ডের পর পরি আর্মির গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে একটি 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যা আলোর মুখ দেখতে পারে নাই। সরকারের উচ্চপদস্থ মন্ত্রী, এম্পিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয় অনুমতি দেয় নি এবং চাকুরী হারিয়েছে শতাধিক সেনা অফিসার। রহস্য জনক বিমান দূর্ঘটনায় মারা গিয়েছে 
অনেক অফিসার। আজ আমি সেই কথাই বলতে এসেছি। 


বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের ভারটুকু আপনাদের হাতে। আমি শুধু মনে করি, এই সত্য সবাই জানতে পারুক। আমি আমার 
দায়িত্ব পালন করছি। একজন প্রাক্তন সেনা অফিসার হিসেবে আমি আমার দায় থেকে মুক্ত হতে চাই। 


নভেম্বর ২০০৮, অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচন তথা শেখ হাসিনার ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র দু' মাসের মাথায় পিলখানা বিদ্রোহ ও 
হত্যাযজ্ঞের প্রচারণা শুরু হয়েছিল। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, তাঁর ও পুত্ৰ সজীব ওয়াজেদ জয়ের সম্মতি ও সহায়তায় তা 
সংঘটিত হয়েছিল। স্মরণ করা যেতে পারে, শেখ হাসিনার নির্বাচিত সরকার সাবেক আমলা ও বিশ্বব্যাঙ্ক কর্মকর্তা 
ফখরুদ্দীন আহমেদের যে তত্বাবধায়ক সরকারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল, ভারত, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের 
কথটনীতিকদের সহায়তায় কমিশনে তার শপথ ও সংবিধান লঙ্ঘন করে তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন সেনাবহিনী প্রধান 
জেনারেল মইন ইউ. আহমদ। শেখ হাসিনার দুর্বার রাজনৈতিক আন্দোলন তথা তাঁর সম্মতিতেই তা হয়েছিল। শপথ গ্রহণ 
অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে তার হাসোযাজ্ৰল উপস্থিতিতে তিনি যাকে প্রকাশ্যে তার রাজনৈতিক প্রাপ্তি বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। 


অন্যদিকে জেনারেল মইন ও তার কতিপয় বিদেশী প্ররোচণাকারী এই বলে তাদের কর্মকান্ডের ফিরিস্তি দিতে থাকেন যে, 
একটি গৃহযুদ্ধ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য তারা বদ্ধপরিকর ছিল। এর সবই ছিল পাগলামি। নিজেদের জাতীয় স্বার্থেই এ 
সকল কথটনীতিক বাংলাদেশে একটি দুর্বল পরাশ্রয়ী সরকার চেয়েছিল এবং তার মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে শেখ হাসিনার 
দুর্বার আন্দোলনকে ব্যবহার করেছিল। চুড়ান্ত পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা করে তারা মইনের সেবা লাভ করেছিল যে সে নিজেই 
গণতান্ত্রিকভাবে অভিনন্দিত হতে পারবেন যার মানে হচ্ছে: 


(১) শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া উভয়কে ধ্বংস করে ফেলা 
(২) তাদের ঘনিষ্ঠ সমর্থকদেরকে বাগে আনা অথবা তাড়িয়ে দেয়া; এবং 
(৩) নৃতন কোন দল গঠনের দ্বারা তার উধর্2বারোহণের পথ তৈরি করা 


রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে বহুল প্রচারিত দুৰ্নীতি দমন আন্দোলন দ্বারা এর পথ সুগম করা হয়েছিল। তবে এর কোনটি 
অর্জনেই তিনি সফল হতে পারেননি। ইতোমধ্যে যেহেতু তত্বাবধায়ক সরকারের আয়ুষ্কাল ২০০৮ এর অধিক প্রলম্বিত করা 
নিয়ে নানা মহলে ক্ষোভের বিসতৃতি ঝুকিবহূল হয়ে উঠেছিল, শেখ হাসিনা অথবা খালেদা জিয়াকে বেছে নেয়া ছাড়া অন্য 
কোন বিকল্প বাদেই বিদেশী শক্তিকে তা ত্যাগ করতে হয়েছিল। ভারতের চাপে অবশ্য তারা নমনীয় শেখ হাসিনার প্রতি 
ঝুকেছিল। এটি অবশ্য মইনের জন্যও একটি পরিত্রাণ ছিল কারণ খালেদা জিয়ার প্রতি তার অনেক ভীতির কারণ ছিল, 
যিনি তাকে সেনাবহিনী প্রধান করেছিলেন এবং যার দু'ছেলে তার লোকজনের দ্বারা শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছিল। 
এভাবে প্রকৃত নির্বাচনের দ্বারা সাধারণ নির্বাচনকে আড়াল করা হয়েছিল। 


এই প্রেক্ষাপটে পিলখানা বিদ্রোহের প্রস্তুতি ভারতীয় র' এবং ইসরায়েলী মোস্যাদের আওতায় নিয়ে আসা হয়, যাতে মার্কিন 
সিআইএ'র সংশ্লিষ্টতা পর্যন্ত ছিল। নভেম্বর ২০০৮ এ সজীব ওয়াজেদ জয় ও জনৈক কার্ল সিভাকোর নামে যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত 
একটি নিবন্ধে জয় ও তার মাকে পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ নিয়ে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতির ইঙ্গিতের কথা বলা হয়। হাজার হাজার 
ইসলামী মৌলবাদী জঙ্গী নিয়োগের জন্য & নিবন্ধে জয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য সামরিক ও আধা- সামরিক 
বাহিনীকে অভিযুক্ত করেন। সাধারণ নির্বাচনের প্রচারণার মধ্যভাগে প্রতিশ্রুতিশীল একজন প্রধানমন্ত্রীর ছেলের এ জাতীয় 
রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা বহির্বিশ্বে দলটির নির্বাচনী ভাবমূর্তি ও তার নেতাদের ক্ষমতালাভের আশাকে Ha করেছিল। তবে 
বাংলাদেশে তা হয়নি, শেখ হাসিনা ও তাঁর আওয়ামী লীগ বরাবরই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ তাদের নেতৃত্বে হয়েছে বলে 
দাবী করে আসছেন এবং সে কারণে দেশ শাসনে তাঁর ও তাঁর দলের অধিকারকে তারা যৌক্তিক মনে করছেন। প্রকৃতপক্ষে 
তাঁদের দাবীর জোরালো সমর্থনে তাঁরা তাঁদের বিরোধীদের দেশদ্রোহী ও স্বাধীনতাবিরোধী বলে অভিযুক্ত করেছেন। তাছাড়া, 
যখনই যুক্তরাষ্ট্র তথাকথিত ইসলামী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং ভারত ও ইসরায়েল সেই ক্রুসেডে যোগ 
দিয়েছে তারা তা অনুধাবন করতে পেরে তার একনিষ্ঠ সমর্থক বনে যান। 


জেএমবির কুশীলবদের তৎপরতা বাংলাদেশে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের নামে ভিত্তিহীন আশঙ্কা ও ভীতির সঞ্চার করে। 
বস্তুতপক্ষে জয় তার নিবন্ধে এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য সামরিক ও আধা- সামরিক 
বাহিনীকে ইসলামী সন্ত্রাসবাদমুক্ত করে পুনর্বিন্যাস করার প্রতি জোর দিয়েছিলেন যাতে করে তারা স্বাধীনতাবিরোধীদের 


৪ 


নিকট থেকে জাতিকে উদ্ধারে আওয়ামী লীগের প্রচেষ্টায় কখনও বাধা সৃষ্টি করতে না পারে এবং একটি অসামপ্রদায়িক 
পরিবেশ তৈরি করা যায়। সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে মইনের প্রতিশ্রুতির কারণে দেশের নিরাপত্তা 
বাহিনীকে ক্লীব বা জড় করতে শেখ হাসিনা ও তাঁর পুত্রের ইঙ্গিত প্রদানের পথ সুগম হয়েছিল। তার নিবন্ধে ইহুদী স্ত্রীর স্বামী 
জয় ভারত- ইসরায়েলী প্রকৃতিকে ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন যে, অসামপ্রদায়িক বাংলাদেশে আগামী ২০ বছরে 
তিনি একজন হিন্দু প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান। ক্ষমতার জন্য মরিয়া শেখ হাসিনার উদগ্র বাসনা এবং সেনাবাহিনীর প্ৰতি 
সর্বজনবিদিত ভীতি ও অবিশ্বাসের বদৌলতে তার সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। তবে তার বাস্তবায়নে রং ও মোস্যাদ 
পরিকল্পনাকারীরা বাংলাদেশকে হেয় করতে সেনাবাহিনীকে PI বা জড় করতে চেয়েছিল | ১৯৯০ এর দশক থেকেই AN এ 
লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এ সময়কালে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা প্রকাশ্যে এ বিষয়ে 
মুখ খুলেছেন। মজার বিষয় হচ্ছে, সে সব সতর্কতায় কান না দিয়ে বর্তমান সেনা প্রধান ও তার কতিপয় লেফটেন্যান্ট 
আমাদের শত্রুদের সাথে এ ধবংসলীলায় মেতেছিলেন। 


বাংলাদেশে জরুরি অবস্থার পর থেকে জেনারেল মইন ও তার লেফটেন্যান্টদের অসঙ্গত কর্মকান্ড সাধারণ মানুষের কাছে 
সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন PAR শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় বসাতে সেনাবাহিনী প্রধান ও তার লেফটেন্যান্টদের 
তৎপরতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তার অনুসারীরা নৃতনভাবে সেনাবাহিনীকে গড়ে 
তোলার প্রচারণা জোরদার করার সুযোগ পায়। ফেব্রুয়ারিতে অকস্মাৎ জেএমবি'র নেতারা কয়েক স্থানে ধরা পড়লে কিছু 
মিডিয়া ইসলামী জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করে যদিও তাদের লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনী। ভারতের সাথে দীর্ঘদিন 
ধরে সংশ্লিষ্ট লন্ডনভিত্তিক আওয়ামী লীগপন্থী কলামিস্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরী পর্যন্ত বলেছেন, সেনাবাহিনীতে যদি ৩০ 
শতাংশ পর্যন্ত হিন্দু নিয়োগ করা যায়, তাহলে কোন সমস্যা থাকবে না। এ বক্তব্যের অনুসরণ করে সাবেক সিভিল সার্ভিস 
সদস্য তথা কথটনীতিক ওয়ালিউল ইসলাম, যার স্ত্রী আওয়ামী লীগের একজন প্রাক্তন এমপি, তার গবেষণায় পেয়েছেন বলে 
দাবী করেছেন যে, গত ৭ বছরে সেনাবাহিনীর সব ধরনের নিয়োগে এক তৃতীয়াংশ মাদ্রাসা শিক্ষিতদের নিয়োগ দেয়া 
হয়েছে। যা প্রতিষ্ঠা করা এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তা ছিল: 


(১) ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসবাদের সূতিকাগার; 
(২) সেনাবাহিনী হচ্ছে তার গডফাদার; এবং 
(৩) বাংলাদেশকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে হলে উভয়কে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 


২৪ ফেব্রুয়ারি এ প্রচারণা তুঙ্গে উঠে যে, বিদ্রোহের একদিনমাত্র আগে মহিউদ্দীন খান আলমগীরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের 
সংসদ সদস্যগণ সেনাবাহিনীর তীব্র নিন্দা করেন যে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে | বিদ্রোহের সময় আমাদের একদল 
পন্ডিত একই ধরনের প্রচারণা চালাতে থাকে এবং তার অব্যবহিত পরেই বাণিজ্য মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবঃ) ফারুক 
খান সজীব ওয়াজেদ জয়ের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। 


করতে থাকেন। বিদ্রোহের পরপরই তার যোগদানের পরে তাকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি এবং বিদ্রোহের তদন্তে গঠিত 
সরকারি তদন্ত কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি প্রচার করতে থাকেন যে, তার নিরাপত্তা 
বহিনীকে নৃতনভাবে নামকরণ করা হবে এবং নূতন পোশাক ও ব্যাজ বা প্রতীক দেয়া হবে। সেনাবাহিনী থেকে একে বিচ্ছিন্ন 
করা উচিৎ এবং সিএসসি নিযুক্ত একটি নূতন ক্যাডার কর্মকর্তাদের কমান্ডে তা পরিচালিত Wl কমান্ডের ক্ষেত্রে 
সেনাবাহিনী থেকে পুনর্গঠিত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে দূরে রাখার তার এ প্রস্তাব বিদ্রোহীদের অন্যতম দাবী ছিল; যাতে এক্ষেত্রে 
একটি নৃতন যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে; তদন্ত কমিশনের কাজ শুরুর পূর্বেই সরকার নিয়োজিত তদন্ত কমিশনের 
একজন সদস্য যা বলেছিল। অধিকন্তু, তত্বাবধায়ক সরকার অনিৰ্দিষ্ট কালের জন্য বার্ষিক বিডিআর সপ্তাহ উদযাপন স্থগিত 
করেছিল। নূতন সরকার আরেকবার তাতে উৎসাহ যুগিয়েছে যখন হবু ডিজির নিয়োগ চুড়ান্তপ্রায় হয়েছিল এবং 
সেনাকর্মকর্তাদের হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে বিডিআর সপ্তাহ শেষ হয়েছিল। পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে বিডিআর বিদ্রোহ 
কোন সাধারণ বিদ্রোহ ছিল না; নূতন ডিজির আগাম নিয়োগ বা তার দ্রুত প্রেসক্রিপশন প্রদান তার সাথে বেমানান ছিল। 


পিলখানা হত্যাযজ্ঞের পরিকল্পনা ছিল দ্বিমুখী; এক নং পরিকল্পনা ছিল প্রকাশ্য; যাতে বিডিআর HS’ ২০০৯ উদযাপনকালে 
বিডিআর দরবার হলে জিম্মি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যায় | সে পরিকল্পনানুসারে বিক্ষুব্ধ বিডিআর জওয়ানদের উপস্থিত 
সকল অফিসারকে ২৫ তারিখের জিম্মিদশায় রাখা এবং রেশন, বেতনভাতা, জাতিসংঘ কমিশন ইত্যাদিসহ কমান্ডিং 
অবস্থান থেকে সেনা কর্মকর্তাদের দূরে রাখার বিষয়ে তাদের ২২ দফা দাবী পেশ করার কথা ছিল | প্রধানমন্ত্রী তখন 
সেনাবাহিনী প্রধান মইন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এবং এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবীর নানককে বিদ্রোহের 
নেতাদের সাথে আলাপ- আলোচনার জন্য পাঠাতেন যাতে জওয়ানদের দাবী- দাওয়ার সুরাহা হয়, তাদের মধ্যস্থতাকারীরা 
নেতা বনে যান। 


এ পরিকল্পনার কিছুটা বর্তমান ডিজি মেজর জেনারেল শাকিল জানতেন তবে ঝুঁকি নেয়া ছাড়া তার কোন গত্যন্তর ছিল AT 
অন্যথায় ২০০৮ সালের শেষ দিকে ৬ কোটি টাকাসহ তাকে তার স্ত্রীর দেশত্যাগের ব্যর্থ প্রচেষ্টার ঘটনায় বিচারের মুখোমুখী 
হতে হত। জেনারেল মইনের স্ত্ৰী নাজনীন মইন তাকে এবং তার স্বামীর স্টাফ অফিসার মেজর মাহবুবকে উদ্ধার 
করেছিলেন। মাহবুবকে পরে কমিশন থেকে অবসর তথা দেশত্যাগে অনুমতি প্রদান করা হয় | সে অর্থে মইনের অবশ্যই ভাগ 
ছিল এবং স্বামীর ক্ষমতার অপব্যবহার তার স্ত্রীর ভূমিকা, দুষকৃতিকারীর উদ্ধারে তার তৎপরতা তথা এ অন্যায়কে 
ধামাচাপা দেয়া তাকে ও তার স্ত্রীকে ফৌজদারি বিধানে দন্ডিত করার যেত। বিডিআর ডিজির অজ্ঞাত এ পরিকল্পনার কুশলী 
দিকটি ছিল যে, অবিলম্বে জওয়ানদের দাবী মানা না হলে ডিডিজি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারী ও তার পায়ে গুলি করা হবে। 


জেনারেল মইন, মেজর জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর ( ডিজি, ডিজিএফআই), মেজর জেনারেল মনির ( ডিজি 
এনএসআই), লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিনা ইবনে জামালী (সিজিএস), লেফটেন্যান্ট কর্নেল কামরুজ্জামান (কমিউনিকেশন ইন 
চার্জ বিডিআর), লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামস্‌ (সিও ৪৪ রাইফেলস্‌), লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুকিম এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল 
সালাম (প্যারা মিলিটারি শাখা ডিজিএফআই) ১ নং পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতেন। পিলখানায় দায়িত্বরত অধিকাংশ 
বিডিআর জওয়ান এ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতেন। সেনা কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার এবং অন্য ২১ দফা দাবীর বাস্তবায়নে 
একটি জিম্মি পরিস্থিতির সৃষ্টিতে তারা প্রস্তুত ছিলেন। সেনাকর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ একটি কাগজে লিখে 
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুকিম ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে তা সেনাপ্রধানের সচিবালয়, ডিজি, ডিজিএফআই অফিস, প্রধানমন্ত্রী ও 
অন্যান্য সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে WS করবেন তবে এ পরিকল্পনাটি প্রাথমিকভাবে ছিল একটি কৌশল। 


মেজর জেনারেল শাকিল আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ষড়যন্ত্র চলছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমীন ( সিও রাইফেলস্‌ 
সিকিউরিটি ইউনিট), যিনি পরে শহীদ হয়েছিলেন, ২১ তারিখ সকালে জওয়ানদের লিফলেট পেয়েছিলেন। তিনি দ্রুত তার 
কাছে ছুটে যান এবং লিফলেটটি দেখান। তিনি তাকে দ্রুত একটি কাউন্টার লিফলেট তৈরি করে তা বিলি করার পরামর্শ 
দেন। ২৩ তারিখে জানা যায় যে, অস্ত্রাগার থেকে তিনটি এসএমজি খোয়া গেছে। এ কথা জানাজানির পরে কর্মকর্ভাদেরকে 
অস্ত্রাগারের দায়িত্ব দেয়া হয় যাতে বোঝা যায় পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক না হলে কখনও সতর্কতা অবলম্বন করা হত AMI 
তখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ২৪ তারিখের পিলখানা পরিদর্শন করেননি | 


মানসম্মত ব্যবস্থা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী যখন কোন সামারিক বা আধা- সামরিক বাহিনী পরিদর্শন করেন যেথায় ব্যবহৃত সকল 
অস্ত্রের ফায়ারিং পিন সরিয়ে ফেলা এসএসএফ নিশ্চিত করবে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর গার্ড কমান্ডার হিসাবে দায়িত্বরত 
কর্মকর্তা এমন কোন অস্ত্র হাতে নিতে পারবেন না যা দিয়ে গুলি করা যায়। কেবলমাত্র পিজিআর এবং এসএসএফ 
কর্মকর্তাগণ সশস্ত্র অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শনে এরূপ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে 
কিভাবে প্রধানমন্ত্রী পিলখানা পরিদর্শন করেছিলেন? সেই লিফলেটগুলো কোথেকে এসেছিল এবং তিনটি এসএমজি কিভাবে 
খোয়া গিয়েছিল? ২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে মেজর জেনারেল শাকিলের উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন ছিল না; তিনি 
জানতেন যে, প্রধানমন্ত্রী তার নিজের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন এবং ২৬ তারিখে তার নির্ধারিত ডিনার বাতিল করবেন। তা 


তিনি করতে পারবেন কারণ অপেক্ষমাণ নাটকের আদ্যোপান্ত তার জানা। 


নেপথ্যের কুশীলবদের নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল; যে গুপ্ত পরিকল্পনাকে অনুধাবনের সুবিধার্থে আমি ২ নং পরিকল্পনা বলে 
অভিহিত করছি, তা ছিল রখ য়ের। জানা গেছে, পুরো কার্যক্রমের জন্য রং ৬০ কোটি রুপী দিয়েছে, সেনা কর্মকর্তাদের 
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হত্যার জন্য প্রায় ১৫ জন বিদেশী বন্দুকধারী ভাড়া করা হয়েছিল। রং পরিচালনাকারী ও তাদের বাংলাদেশী প্রতিপক্ষ যারা 
অর্থের যোগান দিয়েছিলেন, তারা শেখ হাসিনার ক্ষমতায় আসার পরপরই ঢাকার গুলশানের একটি আন্তর্জাতিক ক্লাবে 
সাক্ষাৎ করেছিল | সেই সভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজের ছোটভাইও উপস্থিত ছিলেন্‌ | ভাড়াকরা খুনীদের দাতা ও 
সংগঠকরা যাদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় ও লাজার শিবাজান নামে রাশিয়ার অপরাধ জগতের এক নেতা ছিল যারা ১৯ 
তারিখ বা ঠিক তার আগে দুবাইয়ের হোটেল বাব- আল- শামসে বৈঠক করেছিল। সেখানে তারা ভাড়াকরা খুনীদের 
অপারেশন ও পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছিল। 


ঢাকার কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্টে অনুযায়ী ভাড়াকরা বন্দুকধারীরা ১১ তারিখে নয়, ১৯ তারিখের পরে 
বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। উভয় দেশের মানুয়ের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য যখন প্রায় ৫ ঘন্টা সীমান্ত খোলা ছিল তখন 
তাদের কয়েকজন ২১ তারিখে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ঢুকেছিল; একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 
ATS ১,০০,০০০ মিষ্টির মধ্যে তারা ১৬,০০০ মিষ্টি ঢাকায় নিয়ে এসেছিল। তবে অন্যরা কিভাবে বা কোন সীমান্ত দিয়ে 
ঢুকেছিল তা এখনো অজ্ঞাত | পরিকল্পনাটি ভয়াবহ হলেও সহজ ছিল বৈকি। ভাড়াকরা বন্দুকধারীরা অপারেশনের পূর্বে 
বিডিআরের ইউনিফর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করবে; বিডিআর জওয়ানরা যখন ১ নং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে, সেই ভীতি 
ও TIGA সুযোগে খুনীরা তাড়াতাড়ি প্রেবশ করবে এবং লাল ফিতেধারীদের (কর্নেল ও CATS) অর্ধেককে খতম করবে। 
তারপরে তারা অন্য বিদ্রোহীদেরকে তাদের সাথে হত্যালীলায় যোগ দেবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করবে। তারা একটি বেডফোর্ড 
ট্রাক ব্যবহার করবে এবং ৪ নং গেট দিয়ে প্রবেশ করবে। একটি পিক-আপ দিয়ে তাদের ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র বহন করা হবে। 


বিডিআরের কুশীলব, আওয়ামী লীগ এম.পি মির্জা আজম, হাজী সেলিম, জাহাঙ্গীর কবীর নানক, ফজলে নূর তাপস এবং 
মহীউদ্দীন খান আলমগীর বেশ কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হন এবং তোরাব আরী বিডিআর জওয়ান ও তাপস, নানক, আজম 
ও সোহেল তাজের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেন। 
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স্থানীয় এম.পি. হবার সুবাদে তাপসের সংশ্লিষ্টতা গুরুত্বপূর্ণ ছিল; নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি জড়িত হয়েছিলেন। 
তাপসের ঢাকা- ১২ আসনে প্রায় ৫,০০০ বিডিআর ভোটারকে নিবন্ধিত করা হয়েছিল। বিডিআরের কুশীলবরা সাবেক 
বিডিআর হাবিলদার ও ঢাকার ঢাকা- ১২ আসনের অন্তৰ্ভুক্ত ৪৮ নং ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগের সভাপতি তোরাব আলীর 
মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখত। তারা তাপসকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল ঢাকা- ১২ আসনে নৌকা জিতবে এবং সকল বিডিআর 
ভোটার তাকে ভোট দিবে। 


নির্বাচনী প্রচারণার সেই সময়ে যখন খালেদা জিয়া শেখ হাসিনার চেয়ে জনসভায় অনেক বেশী দর্শক শ্রোতার সমাগম হত, 
৫,০০০ ভোট মানে অনভিজ্ঞ আওয়ামী লীগের প্রার্থীর কাছে অনেক যিনি প্রখ্যাত আইনজীবী ও বর্তমান এম.পি. খোন্দকার 
মাহবুব উদ্দীনের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। তার বিনিময়ে বিডিআর প্রতিনিধিরা তাদের দাবী পূরণ করতে 
চেয়েছিল যাতে তাপস সম্মত হন। বিদ্রোহের পরিকল্পনা যখন চুড়ান্ত করা হয়, তাপস সম্মতি দেন যে, তিনি বিডিআর 
জওয়ানদেরকে সহায়তা যোগাবেন যাতে তারা বিদ্রোহে নিরাপদ থাকে তথা তাদের দাবী আদায় করা যায়। শেখ পরিবারের 
সদস্য এবং শেখ ফজলুল হক মণি, যিনি পচাত্তরের পনেরই আগস্ট তারিখে তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের অভূযত্থানে নিহত 
হয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যার বিরূপ ধারণা ছিল, তার পিতৃহীন পুত্র হবার কারণে সে এমনটি করতে 
পেরেছিলেন। বিদোরহ ও হত্যাযজ্ঞের পূর্বে সবশেষ বৈঠকটি হয়েছিল ২৪ তারিখে সন্ধ্যায় তোরাব আলীর বাড়িতে; একই 
রাত্রে তাপসের ধানমন্ডির বাড়িতে প্রায় ২৪ জন বিডিআর খুনী তাদের চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করে। 


এ গুপ্ত পরিকল্পনাটি প্রধানমন্ত্রী, তার চাচাতো ভাই তথা তাপসের চাচা শেখ সেলিম এম.পি, আব্দুল জলিল এম.পি. নানক, 
তাপস, সোহেল তাজ, মির্জা আজম, হাজী সেলিম, মহীউদ্দীন খান আলমগীরসহ প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ট অন্য কয়েকজন সদস্যের 
জ্ঞাত ছিল। ১৩ তারিখ শেখ সেলিমের বনানীর বাসায় অন্ততঃ একটি বৈঠক হয়েছিল; বনানীর বাসিন্দা সোহেল তাজ 
সেখানে যোগ দিয়েছিলেন; এতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ সোহেল তাজের দায়িত্ব স্থির করা হয়েছিল। অকারণে শেখ সেলিম ২৫ ও 
২৬ তারিখে বাসার বাইরে রাতযাপন করেননি। 


আলমগীর, নানক ও আজম বরাবরই সেনা কর্মকর্তাদেও ধ্বংস করার পক্ষে ছিলেন। তারা যখন প্রধানমন্ত্রীর নিকট 
পরিকল্পনা উত্থাপন করেন তখন তিনি প্রথমত সম্পূর্ণভাবে গণহত্যার ব্যাপা্ডে দ্বিধাম্বিত৮২০৬; ছিলেন। তবে তিনি 
ভয়াবহ বিদ্রোহের সপ্তাহখানেক পূর্বে ডিজি, তার স্ত্রী ও কর্নেল মুজিবকে ( সেক্টর কমান্ডার , ঢাকা) অপসারণের সিদ্ধান্ত 
দিয়েছিলেন। ১২ এপ্রিল গ্রেফতারকৃত বিডিআর কুশীলবদের জিজ্ঞাসাবাদে টিএফআই সেলে AAA কর্মকর্তারা এ সকল তথ্য 
উদ্ধৃত করেন এবং পরে তার সত্যতা প্রমাণ করেন। তারা আরও জানতে পারেন যে, ডিজি, তার স্ত্রী আকস্মিক গুলিতে মারা 
গেলে জেনারেল মইনকে আবেগায়িত না হতে বলা হয়েছিল; তার মৌনতা এ প্রস্তাব মানা ও অনুমোদনে সায় দিয়েছিল। ডিজি 
ও তার স্ত্রীকে হত্যায় ফাঁদে আটকে পড়া জেনারেলের অনুমোদন দানের যথেষ্ট কারণ ছিল; কারণ তাতে অবৈধ অর্থ উপার্জনে 
চোরাচালানের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তার অংশীদারের FOI] তখন কেউ ঞ অপরাধের সাথে তাকে ও তার স্ত্রীকে জড়াতে 
পারবেনা। ডিএডি তৌহিদ, জলিল ও হাবিবসহ বিডিআরের প্রধান হোতারা ২ নং পরিকল্পনা সম্পর্কে জানত। 


পিলখানায় সেনা কর্মকর্তাদের পূর্ণাঙ্গ ধ্বংস নিশ্চিত করতে জাহাঙ্গীর কবীর নানকের দায়িত্ব ছিল অন্যদিকে 
ফজলে নূর তাপসের দায়িত্ব ছিল হাজারীবাগ ও ঝিগাতলা এলাকা দিয়ে বিডিআর খুনীদের পলায়ন নিশ্চিত 
করা। তাপসের সাথে নানকের বাড়তি দায়িত্ব ছিল ২৫ তারিখ রাতে ভাড়াকরা খুনীদের এমবুলেন্সে করে 
নিরাপদে যেতে দেয়া এবং ২৬ তারিখের মধ্যে সকল খুনীর পলায়ন নিশ্চিত করা। তাদের এয়াপোর্টে যাবার 
পথে খুনীদেরকে মাইক্রোবাসে স্থানান্তর করা হবে। তাদের মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে নিরাপদ পলায়নে 
নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল সোহেল তাজের। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল দেরী হলে প্রয়োজনে এ উদ্দেশ্যে বিজি ০৪৯ 
ফ্লাইট ব্যবহার করা হবে। 
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২নং পরিকল্পনার সাফল্য নিহিত ছিল- 


১.সেনাবাহিনীকে কোন সামরিক সমাধানে নিবৃত্ত করতে সরকারের সক্ষমতা এবং; 
২. পীলখানা হত্যাযজ্ঞের প্রমাণাদি যত বেশী সম্ভব নিশ্চিহ্ন করে ফেলা 


এ জন্যই নানককে দায়িত্ব দেয়া হয়। ঠান্ডা মাথায় হত্যাকান্ড সংঘটনের জন্য নানক সুবিদিত যে জরন্নরী অবস্থাকালীন 
সময়ে ভারতে তাদের গোয়েন্দা সংস্থার নিরাপদ হাউস এর অন্যতম মেহমান ছিল। তাকে ২৫ তারিখ দুপুর থেকে পীলখানার 
অভ্যনতৃদরের সামগ্রিক কমান্ডের দায়িত্ব দেয়া হয়; যা স্থানীয় সরকারের মন্ত্রনালয়ের ডেপুটি মন্ত্রী হিসেবে তার দ্বায়িত্বের 
মধ্যে পড়ে না। নানক এটা নিশ্চিত করেছিল যে বিদ্রোহে নিহত সেনা অফিসারদের লাশ ২৫ ও ২৬ তারিখের রাতে গণকবরে 
পুতে ফেলা ও দরবার হলকে ধুয়ে মুছে সাফ করা, যাতে হত্যাযজ্ঞের কোন চিহ্ন না থাকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 
সেনাপ্রধানের নিকট থেকে সামরিক বাহিনীকে বিদ্রোহ দমনে তৎপর করা ছিল সবার প্রত্যাশা। তার সেই ব্যার্থতার প্রেৰিতে 
বিদ্রোহের পরবর্তী পরিকল্পনা আটা হয় বিদ্রোহ প্রশমনে সম্ভাব্য সামরিক কর্মকর্তাদের চাকুরীচ্যত করে বিডিআর এর 
সমসতৃদ ফাঁড়ি গুলোতে সেখানকার সেনা অফিসারদের হত্যা করা। এটা বাসতৃদবায়িত হলে সরকার দেশে যুদ্ধাবস্থা ঘোষনা 
করতো আর সেই সুবাদে আকাশ পথে বাংলাদেশে ভারতীয় সেনা অবতরণ শুরম্ন করতো। এই লক্ষ্য সাধনেই সরকারের প্ৰতি 
আনর্তদজাতিক সহমর্মীতা অর্জনে হাসিনার পুত্ৰ জয় ২৬ তারিখ সকালে আনর্তদজাতিক মিডিয়াকে এই মর্মে অবগত করায় 
যে বিদ্রোহের পিছনে সেনা অফিসারদের দৃনর্হীতিই দায়ী। 


বিদ্রোহী বিডিআর জওয়ানরা যাতে যথাযথ লক্ষ্য হাসিলে সর্বাক্মকভাবে তৎপর হয় তার জন্য ফেব্রুআরীর শুরু থেকে শেষ 
পর্যনতৃদ প্রায় ১৫ থেকে ১৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। প্রতিটি সেনা অফিসারকে হত্যার জন্য ৪ লক্ষ্য টাকার এনাম 
নির্ধারন করা হয়। রিং লীডারদের অর্থের পরিমাণ ছিল আরও অনেক বেশী। হত্যাকারীদের সাথে অতি উৎসাহী হয়ে যারা 
পরবর্তীতে হত্যাকান্ডে সম্পৃক্ত হয় তাদেরকে বিদ্রোহের বা ধ্বংস যজ্ঞের আগে পরে অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রদাণ করা হয়নি। 
পরিকল্পনা -১ এর সাথে সম্পৃক্তরা এমপি তাপস এর মাধ্যমে আর ডি এ ডি'র অনুগতরা নানকের চ্যানেলের মাধ্যমে সংগঠিত 
হয়। সোহেল তাজ ও জয় ভাড়া করা খুনীদের অর্থ প্রদান করে। হত্যাযজ্ঞ সংঘটনে প্রথম দিকে কিছু আগাম অর্থ দুবাইয়ের 
হোটেল বাব-আল-শামস এ প্রদান করা হয়। 


পরিকল্পনার মধ্যে সম্ভাব্য আপদকালীন পরিস্থিতি তথা যদি সেনাবাহিনীকে পীলখানা বিদ্রোহ দমনের কাজে নিবৃত্ত করা না 
যায় কিংবা যদি ঘটনার সাথে আওয়ামীলীগের সম্পৃক্তি জনাজানি হয়ে যায় তাহলে কি করতে হবে তাও আগাম পরিকল্পনা 
করে রাখা হয়। পরিকল্পনা ছিল যদি শেখ হাসিনা সেনা অভিযান বন্ধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রী ভারতে এস ও এস 
বার্তা প্রেরণ করবে এবং তার প্রেক্ষিতে আকাশ পথে ভারতীয় সেনা অভিযান চালানো হবে। আর তেমন পরিস্থিতিতে 
সারাদেশের বিডিআর ইউনিট সমুহ ভয়াবহ অভিযান চালিয়ে পুরো দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। তখন বহিবিশ্ব দেখবে 
যে বাংলাদেশ এ গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে অতএব সে অবস্থায় তারা হাসিনা সরকারকে বাঁচানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ প্রহণ 
করবে। 


ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রনব মুখার্জী ঘোষণা দেন যে শেখ হাসিনা ও তার সরকার বিপর্যসতৃদ অবস্থায় পতিত হলে সেই 
সরকারের সহযোগিতায় ভারতীয় সেনাবাহিনী এগিয়ে আসবে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের সূত্র মতে সেই সময় আসামের 
জোরাট বিমান ঘাটিতে বড় ও মাঝারি ধরনের এয়ারফোর্স বিমান সহ প্রায় ৩০ হাজার ভারতীয় সেনাকে প্রস্তুত রাখা হয়। 
অবশ্য কোন &শ্বরিক ক্ষমতা বলে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিদ্রোহের শুরুতে এমন ভবিষ্যত বাণী করেছিল তার বর্ণনা প্রনব 
বাবু প্রদন করেনি। 


ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমও এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। বিদ্রোহীরা কিন্তু সরকার উৎখাতের কোন কথাই বলতে গেলে 
প্রদান করেনি। বিদ্রোহ অকার্যকর করার আশংকা বিদ্রোহীরা করেছিল কেবলমাত্র সেনাঅভিযান দিয়ে। বস্তুত: বিদ্রোহ 
অকার্যকর হবার আশংকা যে ভারত করেছিল তার প্রমানই হচ্ছে তাদের উপরিউল্লিখিত সামরিক প্রস্তুতি। যদি সামরিক 
অভিযান বন্ধ না করা যেতো তাহলে আপদকালীন পরিকল্পনা ছিল তেমন অবস্থায় সেনাপ্রধান সহ সামরিক অভিযানের 
কমান্ডে নিয়োজিত জেনারেলদের অবিলম্বে অপসারন করা এবং সেনাপ্রধানকে অপসারনপূর্বক তাকে সরকারী নির্দেশ 
অমান্য করা সহ জরুরী অবস্থাকালীন সময়ের বিভিন্ন অপরাধের জন্যে বিচারের কাঠগড়ায় নিক্ষেপ করা হতো। তেমন 
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ধরনের বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকারের ধামাধরা সাংবাদিকদের দিয়ে এই মর্মে এক ভয়াবহ ক্যাম্পেইন চালানো হতো 
যে, সেনা কর্মকর্তারা আইনগত ও একটি বৈধ সরকারের নিষেধাজ্ঞা যৌক্তিক দাবী দাওয়া উত্থাপনও অমান্য করে অসংখ্য 
বিডিআর জওয়ানকে হত্যা করে যা সরকারের ভারমুর্তিই ক্ষুন্ন করা নয়; সরকারের পতন ঘটানোর অপচেষ্টাতেও সিক্ত হয়। 
এই ধরনের ক্যাম্পেইন চালানোর জন্য ৫ কোটি টাকা আলাদা করে রাখা হয়। 


এর পাশাপাশি সেনা অভিযানের ও হত্যাযজ্ঞের সাথে জেএমবি, জামাত ও বিএনপির যোগসাজসের কল্পিত কাহিনী উক্ত 
ক্যাম্পেইনে তুলে ধরা হতো। এই ক্যাম্পেইনকে মজবুত করার জন্য সরকারের পক্ষে সহায়ক কর্মকর্তাদের যাব, 
ডিজিএফআই, পুলিশ সহ RARE প্রতিষ্ঠান সমুহকে নিয়োগ করা হতো। সম্ভাব্য তেমন আপদকালীন অবস্থায় যাতে হাসিনা 
সরকার পার পেয়ে যায় তার জন্য অনভিজ্ঞ সাহেরা খাতুনকে SANITA স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিদ্রোহ 
ঘটানোর হোতাদের হোটেল ইম্পেরিয়াল ব্যবহার করতে দেয়া হয় যে হোটেলের মালিক হচ্ছে সাহারা খাতুনের এক ভাই। & 
হোটেলে ষড়যন্ত্র বাসতৃদবায়নের বহু গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল সাহারা খাতুনের জন্য এক ফাঁদ। যদি ভুলক্রমে 
কোনভাবে বিদ্রোহের সাথে সরকারের সম্পৃক্ততার কথা জানাজানি হয়ে যায় তাহলে বলির পাঁঠা বানানো হতো এই সাহেরা 
খাতুনকে। তাকে অপসারন করে সোহেল তাজকে বসানো হতো পূর্ন মন্ত্রীতে। আপদকালীন পরিকল্পনা সহ ১ ও ২ পরিকল্পনা 
মোতাবেকই ARIAT হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়। কেউ পছন্দ না করলেও এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে 
পরিকল্পনাকারীরা তাদের পরিকল্পনা বাসতৃদবায়নে একেবারে নির্ভুল ছিল। 
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সমগ্র পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয় অতি বিস্ময়কর চালাকী ও নিষ্ঠুরতার সাথে। বাংলাদেশকে দীর্ঘসময় ধরে এহেন 
ভ্রাতৃঘাতী ঘটনার বেদনাদায়ক মর্মবেদনায় ভুগতে হবে। আমাদের ৯ মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বসাকুল্যে সেনাবাহিনীর ৫৫ 
জন অফিসার শহীদ হয়| তাদের মধ্যে সবাই যুদ্ধে নিহত হয়নি; কেউ কেউ সড়ক দূর্ঘটনা সহ অন্যবিধ কারনেও মৃত্যুবরণ 
করে। সেনা বাহিনীর কোন সেক্টর কমান্ডার এই মৃত্যু তালিকায় ছিল না| অথচ বিডিআর বিদ্রোহে মাত্র দুই দিনের মধ্যে 
হত্যা করা হলো ২ জন মেজর জেনারেল, ২ জন ব্রিগেডিআর জেনারেল, ১৬ জন কর্ণেল, So জন লেন্ট্যানান্ট কর্ণেল, ২৩ জন 
মেজর, ২ জন ক্যাপ্টেন, মেডিক্যাল কোরের ৩ জন অফিসার। বিদ্রোহে উপস্থিত সেনা অফিসারদের দুই তৃতীয়াংশই নিহত 
হলো। এই পৈশাচিক উপখ্যানের সূদুরপ্রসারী পরিণতি নিয়ে ভাববার আগে দেখা যাক বাংলাদেশী ষড়যন্ত্রকারী ও তাদের 
সাঙ্গাতরা কে কিভাবে এই হত্যাযজ্ঞ সংঘটনে ভূমিকা রেখেছে 


২৪শে ফেব্রুন্নয়ারী রাত ১০টা থেকে ১১ টার মধ্যে ঢাকার ঝিকাতলাস্ত একটি ফিলিং ষ্টেশনের মালিক 
আতাউর তার মোবাইল থেকে বিডিআর এর ডিজিকে একটি ফোন করে বিডিআর এর ডিজি শাকিলকে এই 
মর্মে জানায় যে, স্যার আপনাকে কালকে পীলখানায় মেরে ফেলবে। আপনি কালকের অনুষ্ঠানে যাবেননা তার এই 
ফোন কল, যাব হেড কোয়াটার আডিপেতে শুনে এবং কিছু সময়ের মধ্যে আতাউরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। 
ঘটনার পর তাকে অবশ্য ছেড়ে দেয়া হয়। যাব এবং এডিজি কর্ণেল রেজা নুর অনুষ্ঠানিকভাবে এই তথ্য টিএফআই সেলকে 
প্রদান করে। এতদসত্বেও আমার জানা মতে এমন একটি তথ্য কোন তদনতদ রিপোটেই উল্লেখ করা হয়নি। এটা মেনে 
রীতিমত অবিশ্বাস্য যে টি এফ আই সেল এমন একটি গুরক্নত্বপূর্ন তথ্য ধর্তব্যের মধ্যে তথা তাদের বিবেচনায় আনেনি। 
কিভাবে এমন একটি তাৎপর্যময় তথ্য গোপন করা হলো তা নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও এটা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, 
কোন একটি ফন্দি-ফিকির করে সেই তথ্যটিকে চাপিয়ে ফেলা হয়েছে। আমরা দেখব যে সরকারের ভিতর থেকে কিভাবে 
এমনি ধরনের ছল-চাতুরী পূর্ন ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে অপরাধীদের রক্ষা ও দেশকে প্রতারিত করা হয়েছে। 


২৫ তারিখ সকাল পৌনে নয়টার সময় গোয়েন্দা সংস্থা এন এস আই এই মর্মে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করে যে কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই পীলখানায় বিদ্রোহ শুরু হবে। একই তথ্য সেনাবাহিনী প্রধানকেও দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী কোনরন্নপ পাল্টা ব্যবস্থা প্রহন 
করেনি। সেনাপ্রধানও বিষয়টাতে নীরবতা অবলম্বন করে। তাদের পাল্টা পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ও 
সেনাপ্রধানের নিবৃত্ত থাকা ও নীরবতা অবলম্বন থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে বিদ্রোহ পরিকল্পনামাফিক বাস্তবায়িত 
হবার ব্যাপারে তারা আগ্রহী ছিলেন। পীলখানায় বিদ্রোহের শুরুতেই বিডিআর এর ডিজি প্রধানমন্ত্রী, সেনাপ্রধান ও 
ডিজিএফআই এর ডিজিকে ফোন করলে তারা অবিলম্বে তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করে। কর্ণেল গুলজার €) 
সেনাবাহিনীর সিজিএস এবং ডিএমও'র সাথে কথা বলে এবং MI- এর কমান্ডিং অফিসার লে: ক: জামান এর সাথে কথা 
বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে অবিলম্বে সেনাবাহিনী প্রেরনের অনুরোধ জানায়। তারা বিডিআর এর ডিজির সাথে ধোঁকাবাজি 
করে এবং ঢাকা সেক্টরের কমান্ডার মজিব ৩৬ রাইফেল ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার লে: কর্ণেল এনায়েত ও লে: কর্ণেল 
বদরুল ও অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের তাদেও ইউনিট এ গিয়ে জওয়ানদের শানতৃদ করার নির্দেশ জ্ঞাপন করে। 


বিডিআর এর মহাপরিচালক যদিও জানতো যে একটা গন্ডগোল হবে; কিন্তু এটা যদি জানতো যে তাদেরকে উপর মহলের 
প্রদত্ত আশ্বাস হবে স্রেফ ধোঁকাবাজি এবং তাদেরকে বলির AST বানানো হবে তাহলে অবশ্যই তারা ভিন্ন ভাবে পরিস্থিতি 
মোকাবেলার জন্য সচেষ্ট হতো। তাদের মধ্যে অনেক নাম করা কমান্ডো অফিসার ছিল। তারা সহজেই কিছু এসএমজি 
ছিনিয়ে নিয়ে ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে পাল্টা আকরমন চালিয়ে বিদ্রোহ সর্বাত্বকভাবে দমন করতে 
না পারলেও অনতৃদত বিদ্রোহীদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে NAT! ভাগ্যাহত অফিসারদের অনেকের স্ত্রী বিদ্রোহ শুরু হলে সেনা 
প্রধান মঈনের স্ত্রীকে সাহায্যের জন্যে ফোন করলে মঈনের স্ত্রী এ মর্মে ফোনে বকবকনো করতে থাকেন যে, ইনকামিং কল 
তিনি কিছুই শুনতে পারছেননা। তার এই চাতুর্যপূর্ণ ভূমিকা থেকে এটা আরো একটু বুঝা যায় যে বিদ্রোহে তার স্বামীর 
ভূমিকা ছিল সন্দেহজনক। 
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সকাল সাড়ে দশটায় যাব So এর অফিসাররা পীলখানার ৫নং গেট সংলগ্ন নিচু উচ্চতার দেয়ালের নিকটে পেঁটীছে যে দেয়াল 
দ্বারা সন্নিহিত বেসামরিক এলাকা থেকে বিডিআর সদর দফতরকে আলাদা করা হয়েছে। ৯ জায়গাটা ছিল বিদ্রোহ দমনে 
ঝটিকা অভিযান শুরু করে সদর দফতরকে মুক্ত করার সবচাইতে উপযুক্ত HAM! কিন্ত সাড়ে এগারটার দিকে যাব এর 
এডিজি কর্ণেল রেজা নূর যাব-১০ অফিসারদের অধিনায়ককে পীলখানা থেকে ৩ মাইল দূরে বেড়ী বাঁধ এলাকায় গিয়ে 
অবস্থান গ্রহনের নির্দেশ জ্ঞাপন করে। এটা স্বভাবতই জিজ্ঞাস্য যে কার নির্দেশে কিংবা পরামর্শে এবং কেন কর্ণেল রেজা সে 
নির্দেশ প্রদান করেছিল? বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে তদনতৃদ PATA এই সব দিক মোটেই আমলে নেয়া হয়নি। কর্ণেল রেজা নূর 
এর চাচাতো ভাই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ট সহকারী বাহউদ্দীন নাসিম। সে কারনে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনে। 
যথাসম্ভব হয় প্রধানমন্ত্রী নিজে অথবা তাঁর ঘনিষ্ট মহলের কেউ রেজা FAS দিয়ে ৯ কাজটি করিয়ে থাকবে। যাব -১০ কে 
ওখান থেকে সরিয়ে নেয়ায় বিদ্রোহ পরিকল্পনা বাসতৃদবায়নে অনেক অনুকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়| 


ঞ পথ দিয়েই বিদ্রোহীরা সদর দফতরের অস্ত্রাগার লুন্ঠন করে তার আওয়ামীলীগের কমিশনার তোরাব আলীর বাসভবনে 
স্থানানতৃদর করে যা ছাত্রলীগের ক্যাডারদের মধ্যে বিতরন করা হয় এবং তার চাইতেও বড় সুবিধা যে সে পথ দিয়ে 
বিডিআর এর হত্যাকারীরা নিরাপদে হাজারীবাগ ও ঝিকাতলা এলাকা দিয়ে বিনা বাধায় পালিয়ে যায়। যাব-১০ এর 
মোতায়েনকে পুন বিন্যস্থ করা ছিল স্পষ্টতই বিদ্রোহীদের অনুকূলে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। আরো উল্লেখ্য যে, যাব ১০ 
এর পাশাপাশি যাব ২ এবং ৩ কে ধানমন্ডি এলাকায় মোতায়েন করা হলেও তাদেরকে দিয়ে বিদ্রোহ দমনে কোন উদ্যেগই 
নেয়া হয়নি। তাদেরকে নড়চড় হীন করে রাখা হয়। 


বিডিআর এর ডিজি নিহত হয় সকাল সাড়ে দশটায়। ভারতীয় টিভি চ্যানেল "চব্বিশ ঘন্টা' বিশ্লয়করভাবে অতি অল্রসময়ের 
মধ্যে বিডিআর ডিজি ও তার স্ত্ৰী নিহত হবার সংবাদপ্রচার করে সকাল এগারটায়। ভারতের আর একটি চ্যানেল এনডি 
টিভি সংবাদ শিরোনামে দেখায় ১২টার সময় এবং আরও সংবাদ প্রচার করে ১২.১৫ মি: এর সময়ে। কিন্তু বাংলাদেশের 
সংবাদ মাধ্যমে এই বিদ্রোহের সংবাদ চাপা রাখা হয় ২৬ তারিখ অপরাহ্ন পর্যনতদ। অথচ কর্ণেল মজিব ও লে: ক: এনায়েত 
এর লাশ উদ্ধার করা হয় ২৫ তারিখ বিকেল আড়াইটার WAT! এদিকে বিকেল ৩.৩০মি: এর সময় বাংলাদেশের মিডিয়া 
ঘটা করে নানক কতর্হক নিয়ে আসা ১৪ জন বিডিআর বিদ্রোহীর সাথে চা বিস্কুট খেতে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারী 
বাসভবনে বৈঠক করার খবর প্রচার করা হয়। উক্ত সভা চলে ১৫০ মিনিট। মাঝপথে প্রধানমন্ত্রী একটি টেলিফোন কল 
রিসিভ করার পর তিনি বিডিআর বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিদলকে বলেন, তোমরাতো বিডিআর এর ডিজিকে মেরে ফেলেছো, 
এই সময় বিডিআর এর ডিএডি তৌহিদ বলে উঠে যে, তাহলে সম্ভবত ডিজি মারা গেছেন এটা রীতিমত অবিশ্বাস্য যে তখন 
পর্যনতৃদ প্রধানমন্ত্রী ও তার মেহমান হিসাবে আসা বিদ্রোহীরা জানতোনা বিডিআর এর ডিজির হত্যাকান্ডের খবর অথচ 
সকাল ১১ টা থেকে ভারতীয় টেলিভিশনের পর্দায় বিডিআর কর্মকর্তাদের হত্যাকান্ডের খবর অবিরত প্রচার করা হচ্ছিল 
আর ইতিমধ্যে সমগ্র রাজধানীতে এটা নিয়ে ব্যপক আলাপ আলোচনা হচ্ছিল অথবা এটা কি সত্যিই বিশ্বাস করা যায় যে 
বিদ্রোহীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর তেমন জিজ্ঞাসা নিতানতৃদই উদাসীনতা বশত করা হয়েছিল? সম্ভবত প্রধানমন্ত্রীর তেমন 
অজ্ঞতাসূলভ (?) জিজ্ঞাসার মধ্যে বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি দলের জন্য একটি বার্তা নিহিত ছিল। 


উক্ত ফোন কলের বাৰ্তা লাভের পরও বিদ্রোহীদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক থেকে এটা স্পষ্টতই মনে হয় যে আসলে তেমন 
কোন ঘটনাই তথা হত্যাকান্ড বা রক্তপাত তখন পর্যনতৃদ ঘটেনি। সভার বাকী সময় অতি শানতদভাবে কেটে গেলেও 
একবারের জন্যও প্ৰধানমন্ত্ৰী ডিজির স্ত্ৰী ও তাদের ছেলে মেয়ে ও অন্যান্য অফিসার ও তাদের ছেলে মেয়েদের ভাগ্য সম্পর্কে 
কোন খোঁজ খবর নেয়নি। অথবা সে তাদের নিরাপত্তা বিধানের কোন আহবানও বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী রাখেননি। অথচ 
দরবার হলে হত্যাকান্ড শুরুর পর থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনে নিয়োজিত ন্যাশনাল মনিটরিং সেল থেকে অফিসারদের 
পরিবার পরিজনদের নির্যাতনের কথা প্রধানমন্ত্রীকে বহু বার জানানো হয়। সেনা প্রধানকে বিডিআর বিদ্রোহীদের সাথে 
বাইরের লোকজনের কথাবার্তার বিষয়ে জানানো হয়। কিভাবে বিদ্রোহীরা অফিসারদের হত্যা করছে এবং তাদের পরিবার 
পরিবার পরিজনদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে সেই সব কথাবার্তায় তার বিবরণ শুনা যায়। সেনাপ্রধান এহেন 
বর্বরতা মোকাবেলা করার মত কোন পদক্ষেপ গ্রহনের বদলে ন্যাশনাল মনিটরিং সেল এর অফিসারদের শানতৃদ থাকার 
এবং কোনরুপ আবেগ তাড়িত হতে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ জ্ঞাপন করেন। 


16 


বিদ্রোহের সাতে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের মৌন সম্মতির সাথে সঙ্গতি রেখে বিডিআর হত্যাকারীদের জন্য সাধারন ক্ষমা 
ঘোষনা ও তাদের দাবী দাওয়া মেনে নেয়ার আশ্বাস প্রদান করা হয়। রাত নেমে আসার সাথে সাথে আত্মতৃপ্তিতে বলিয়ান 
বিডিআর বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি দল নানককে সাথে নিয়ে বিডিআর সদর দফতরে প্রত্যাবর্তন PAA নানক একজন সাহসী 
নেতা ও বিদ্রোহীদের কাজকে সমর্থন জ্ঞাপনে সাফল্য অর্জনকারী হিসেবে বিদ্রোহীদের দ্বারা সমাদৃত হন। কিছু সময় পরই 
সাংসদ তাপস সংবাদ মাধ্যমকে জানায় যে ডি এডি তৌহিদ এখন থেকে বিডিআর এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন 
করবেন। প্রধানমন্ত্রীর নাতির এমন ঘোষনা টিভির পর্দায় ভাসতে থাকে হত্যাকারী ও তাদের দুন্কর্মের সহায়তাকারীরা 
বুঝতে পারলো যে সেনা অভিযানের আশংকা দূরীভূত হয়ে গেছে। পরবর্তীতে তাপস বিডিআর সদর দপ্তরের অভ্যনতৃদরে 
গিয়ে বিদ্রোহেটিদর সবকিছু ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলার নির্দেশ জ্ঞাপন করে। কার্যক্ষেত্রে এটা ছিল হত্যাকান্ডের জন্য লাইসেন্স 
প্রদান করা। সেই লাইসেন্স সে অর্থহীন ছিলনা পরবর্তীতে তা সবাই বুঝতে পারে। 


দরবার হলের একটি টয়লেট এ কর্ণেল এমদাদ জীবিত ছিলেন। সেখানে সে জোহর এর নামায আদায়ের পর তার BIAS সাথে 
মোবাইলে কথা বলেন। রংপুরের সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল আফতাব তার সহকর্মী একজন ব্রিগেডিয়ার ও দুইজন কর্ণেল এর 
নিকট বিকেল সাড়ে চারটার সময় এই মর্মে তিনটি এসএমএস প্রেরণ করেন যে আমি দরবার হলে বেঁচে আছি। আমাদের দয়া 
করে বাচাঁও। গুরন্নতর ভাবে আহত মেজর মোসাদ্দেকের অতি উদ্বেগজনক ও অব্যাহত ফোন কল এ তাঁকে বাঁচানোর 
আশ্বাস প্রদান করা হলেও কার্যক্ষেত্রে কিছুই করা হয়নি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরনে সে সাড়ে €টার দিকে ইনতৃদেকাল করে। সেনা 
পৃষ্টপোষকতায় ব্যাসতৃদ ছিল। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে পীলখানা থেকে গ্যান্থুলেন্স যোগে আহতদের স্থানানতৃদরের কাজ শুরু হয়। 
কিন্তু এটা ছিল একটা বাহানা। ঞ গ্যান্ুলেন্স এ করে ভাড়াটে খুনীদের বধ্যভূমি থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ 
করা হয়। পীলখানা থেকে গ্যাম্বুলেন্স এ বের করে তাদেরকে পূর্ব নির্ধারিত পয়েন্ট এ অপেক্ষমান মাইক্রোবাসে উঠিয়ে দেয়া 
হয়। বাংলাদেশ বিমানের বিজি০৫৯ নং বিমানে তাদেরকে মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গনতৃদব্যে পেঁটাছিয়ে 
দেয়া হয়। 
ঞ দিন বিকেলে পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ পীলখানা থেকে তার সদ্য বিবাহিত কন্যাকে উদ্ধারের জন্য মরিয়া হয়ে GO| 
সে পীলখানা প্রবেশের জন্য কয়েকবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তার প্রার্থনা না মঞ্জুর করা 
হয়। বিক্ষুদ্ধ আইজি মরীয়া হয়ে একাই যাওয়ার সিদ্ধানতৃদ গ্রহন করে। এমতাবস্থায় সাহারা অস্ত্র সমর্পন ও অফিসারদের 
পরিবার পরিজনদের উদ্ধারের নাটক শুরু করে। সাহারা কেবলমাত্র ওটোশী ভবন থেকে আইজির কন্যা ও বিদ্রোহের 
ষড়যন্ত্রে জড়িত কর্ণেল কামরুজ্জামানের স্ত্রী ও মিসেস আকবরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এমনকি উক্ত ভবনের 
দোতালার উপরে তিনি যাননি। উক্ত ভবনের উপরের দিকে অবস্থানকারীরা সহ অন্যান্য আবাসিক ভবনের সবাইকে 
তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়। 


সাহারা খাতুন পীলখানা ত্যাগ করার পর পরই কর্ণেল আফতাবকে হত্যা করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আগমনে তার মনে হয়তো 
এই বিশ্বাস হয়েছিল যে বিদ্রোহের নিষ্পত্তি হয়েছে এবং তাই তিনি তার গোপন স্থান থেকে বের হয়ে এসে তার স্ত্রী ও কন্যার 
সাথে সাক্ষাত করতে AT! সে জানতো যে তারা অফিসারস মেসে আছে। কোয়াটার গার্ড অভিমুখে যাওয়ার পথেই তাকে 
গুলি করা হয়। কর্ণেল রেজাকে হত্যা করা হয় রাত ৩টার পরে। সাহারা খাতুনের প্রত্যাবর্তনের পর কর্ণেল এলাহীকেও হত্যা 
করা হয়। সে একটি ম্যানহোলে পালিয়ে ছিল। সেখান থেকে বের হলেই তাকে হত্যা করা হয়। এই ভাবে বেশ কয়েকজন 
অফিসারকে রাতে হত্যা করা হয়। সরকার প্রধান ও নিজেদের সেনাপ্রধানের বিশ্বাসঘাতকতায় জাতীর নিরাপত্তা বিধানে 
নিবেদিতপ্রাণ এইসব অফিসারদের জীবন প্রদীপ অতি অল্প সময়ে নিভে যায়। সেনাবাহিনীতে কর্মরত তাদের অসহায় ও 
অবমানিত সহকর্মীদের পক্ষে তাদের বাঁচানোর কোন ফুরসতই ছিলনা। 
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এই জঘন্য হত্যাকান্ড যখন চলছিল তখন মীর্জা আজমকে অনবরত বিদ্রোহীদের সাথে সেল ফোনে কথা 
বলতে শুনা যাচ্ছিল। সে হত্যাকারীদের সুনির্দিষ্ট ভাবে কর্ণেল গুলজারের চোখ তুলে ফেলতে এবং গুড়িয়ে 
দেয়ার নির্দেশ জ্ঞাপন করে। কর্ণেল গুলজারকে এরুপ বীভৎসভাবে হত্যা করার জন্যে মির্জা আজমের 
নির্দেশের পিছনে কারন ছিল তার বোনের স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করা। কর্ণেল গুলজার তখন, যাব 
গোয়েন্দা শাখার পরিচালক ছিলেন। তার নেতৃত্বে মির্জা আজমের বোনের স্বামী জেএমবির প্রধান আবদুর 
রহমানকে তার গোপন আসতদানায় যাব অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে এবং পরবর্তীতে তাকে 
ফাঁসি দেয়া হয়৷ কর্ণেল গুলজার ইতিহাসে সিলেট আওয়ামী লীগের এক নেতার ভাড়াকরা বাড়ী থেকে আব্দুর 
রহমানকে গ্রেফতার করে। 


এছাড়াও কর্ণেল গুলজার যুবলীগ প্রেসিডেন্ট নানক ও জেনারেল সেক্রেটারী আযমের ব্যক্তিগত আক্রোশের 
মুখে ছিল উল্লেখ্য যে আওয়ামীলীগ আহুত হরতালের সময় প্রথমবারের মত বাংলাদেশে হরতালে গান 
পাউডার ব্যবহার করে হোটেল শেরাটনের সন্নিকটে ১১ জন যাত্রীসমেত একটি বিআরটিসি বাস জ্বালিয়ে 
দেয়ার ঘটনার সাথে নানক ও আযমের সম্পৃক্তির প্রমানাদি কর্ণেল গুলজার প্রতিষ্টা করে। শেখ হাসিনা তখন 
যুবলীগের এই দুই নেতাকে এই মর্মে নির্দেশ জ্ঞাপন করে যে 'হয় সরকারী ক্ষমতার নিকট বশ্যতা স্বীকার 
করো; না হলে রাজপথ জনগনের রক্ত রঞ্জিত করে দাও।' ২০০৮ সালে যাবের কাছে আটক থাকার সময় শেখ 
সেলিম বাস জ্বালানোর সে লোমহর্ষক কাহিনী কর্ণেল গুলজারের নিকট are করেন এবং ঘটনার সাথে 
নানক ও আযমের সরাসরি সম্পৃক্তির কথা গুলজারকে জানান। শেখ সেলিমের সে স্বীকারোক্তির অডিও টেপ 
ইউটিউব এ প্রচার করা হয়। গুলজারকে অমন বীভৎস মৃত্যু ঘটানোর মধ্য দিয়ে নানক আযমরা কেবল যে 
প্রতিশোধই গ্রহন করেছিল তাই নয় তাদের সেই PHS বাংলাদেশে সৎ ও দেশপ্রেমিক লোকদের জন্য এক 
ভয়াবহ হুমকি হিসেবেও প্রতিষ্টা লাভ করেছে। 


প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে বিকেলের দোদুল্যমান বৈঠক যখন চলছিল তখন নানক লাউড স্পীকার এ পীলখানা বিডিআর সদর 
দফতরের তিন কিলোমিটার এলাকার মধ্যে অবস্থানকারী সকল শহরবাসীকে এলাকা ছেড়ে অন্যত্ৰ অবস্থান নেবার নির্দেশ 
প্রদান করে। পরে রাতের দিকে বিডিআর সদর দফতরের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ 
দরকার ছিল ভাড়াটে ও স্থানীয় হত্যাকারীরা যাতে নিরাপদে সরে যেতে পারে। তোরাব আলী ও তার ছেলে অবৈধ অস্ত্রের 
ডিলার, সন্ত্রাসী লেদার লিটন এর মাধ্যমে বেসামরিক পোষাক পরিচ্ছেদ সরবরাহ সহ হত্যাকারীদের পালিয়ে যাবার খরচাদি 
প্রদান করা হয়। উক্ত লিটনকে যাব এর আটকাবস্থা থেকে তাপস ও AAPA হসতৃদক্ষেপে জানুয়ারী মাসে মুক্ত করা হয়। ৯ 
দিন রাত ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে স্পীড বোট যোগে হত্যাকারীদের বুড়িগঙ্গা নদী পার করিয়ে দেয়া BAL এই পারাপারে হাজী 
সেলিমের সহায়তায় তার সিমেন্ট ঘাটকে ব্যবহার করা হয়। হাজী সেলিম এই কাজে পুরোপুরি সমন্বয় সাধনের দ্বায়িত্ব পালন 
করে। হাজী সেলিমের লোকজন সেই সময় স্থানীয় লোকজনকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। ঢাকার একটি টিভি চ্যানেল ২৫ 
তারিখ রাত ১টার সংবাদে উক্ত ঘটনার খবর প্রচার করে। সেই রিপোটে ঘটনার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য তুলে ধরে 
বলা হয় যে বেশ কিছু স্পীডবোর্টকে তারা আসা যাওয়া করতে দেখেছে; কিন্তু তারা কাছাকাছি যেতে পারেনি যেহেতু কিছু 
রাজনৈতিক কর্মী তাদেরকে সেদিকে যেতে বাধা দেয়। 


হাজী সেলিম ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে বেশ কিছু গোলাবারুদ ক্ৰয় করে যা বিদেশী ভাড়াটে খুনীরা প্রথমে ব্যবহার 
করে। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর এক সাংবাদিক এটা জানার পর সে এন এস আইকে এই মর্মে অবহিত করে যে পীলখানায় 
কোন ধরনের AIGA প্রস্তুতি চলছে যার সাথে বিডিআর ও আওয়ামীলীগ রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ জড়িত। 
ষড়যন্ত্রের নীল নকশামত উক্ত সাংবাদিককে এনএসআই থেকে বলা হয় যে তিনি যেন আর কারো সাথে বিষয়টা নিয়ে 
আলাপ আলোচনা না করেন। বিষয়টির সত্যাসত্য যাচাই বা তদনতৃদ না করে এনএসআই গোটা বিষয়টি চাপিয়ে যায়। 
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জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মীর্জা আযম এই মর্মে সতর্ক করে দেয় যে তারা যেনো PEEN অবস্থাতেই সংবাদ মাধ্যমকে 
কিছু না বলে কেননা তখনও তাদের স্বামীরা বিদ্রোহীদের হাতে আটক আছে। নতুন করে এই ধরনের ভয়-ভীতি আতংক 
ভাগ্যাহতদের পরিবার পরিজনের মনে ঢুকিয়ে দেয়া এবং তার সাথে কিছু আশার সংমিশ্রন ঘটানোর পিছনে সেই দু'ব্যক্তির 
লক্ষ্য ছিল। 


(১) পীলখানার অভ্যনতিদরে বর্বর হত্যাকান্ডের পাশাপাশি পরিবার পরিজনদের নির্যাতন, ধর্ষন সহ অন্যান্য 
অপরাধের খবর যেন দেশবাসী খুব সত্বর জানতে না পারে। 


(২) এটা নিশ্চিত করা যে সেনা অভিযান যেন না করা হয় এবং মৃতদেহগুলো সরিয়ে ফেলা সহ রক্তপাত ও 
ধ্বংসযজ্ঞের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে যেন প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়। 


২৬ তারিখ রাতেও নানকের নির্দেশে পীলখানায় বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। সেই সময় সকল ধরনের প্রমাণাদি নিশ্চিহ্ন 
করার জন্যে হত্যা করা সেনা অফিসারদের লাশ পুড়িয়ে ফেলা সহ হত্যার প্রমানাদি মুছে ফেলার কাজে বিডিআর এর হিন্দু 
জওয়ানদের নিয়োজিত করা হয়। বর্তমানে আটকাবস্থাধীন মনোরঞ্জন নামে এক হিন্দু জওয়ান ৯ কাজে জড়িত ছিল। হিন্দু 
জওয়ানদের এই জন্যই এই কাজে নিয়োগ করা হয় তেমন আশংকায় যে মুসলমান জওয়ানরা লাশ পুরে ফেলার ব্যাপারটা 
নাও মানতে পারে। এই রাতে সব কিছু ধুয়ে মুছে সাফ করা সহ বাকী বিদ্রোহীরা নিরাপদে সড়ে পড়ে। সব পরিকল্পনা অতি 
সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা হয়। 


অপরাধ ঢেকে ফেলা দুইদিন পরে তথা ২৭ তারিখে সরকারী সন্ধানকারী দলকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। 
MATA নিহত ও আহতদের পারাপার করতে দেখা যায়। কিন্ত বিডিআর এর প্ৰধান প্রবেশ পথ দিয়ে ৩ দিন ধরে 
অপেৰমান বিডিআর এর নিকট OMIA স্বজনদের কাউকেও প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি কিংবা ভেতর থেকেও কাউকেও বের 
হতে দেয়া হয়নি। এমন অবস্থা বজায় রাখার মধ্যেও যে অন্য কোন লক্ষ্য লুকায়িত থাকতে পারে এটা শোকাতুর ও হতভাগ্য 
লোকদের বুঝার কোন উপায় ছিলনা। এটা তাদের নিকট যৌক্তিক বলেই মনে হয়েছে যে ভাগ্যাহত মৃত ব আহতদের 
যথাযথভাবে সরিয়ে না ফেলা পর্যনতৃদ এবং হত্যাকারীদের ধরতে তলম্নাশী অভিযান ও হত্যাকান্ডের প্রমাণাদি সংগ্রহ না 
হওয়া পর্যনতৃদ বধ্যভূমি এলাকায় সাধারনের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকাই শ্রেয়। এতবড় ধ্বংসযজ্ঞের পিছনে যে সরকার ও 
সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পযর্ঠায়ের কর্মকর্তা জড়িত এটা কারোর পক্ষে আঁচ করা সম্ভব হয়নি। বরং দেশের বিভিন্ন স্থানে 
বিডিআর ইউনিট সমুহ বিদ্যমান উত্তেজনার জন্য সাধারন্যে উদ্বিগ্নভাব স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হতে পারে। 


আসলে সেই সময়ও নিঃসন্দেহ জনগণ এটা বুঝতে পারেনি যে সরকার ও সেনাবাহিনীর উচ্চ মহল যারা এমনিতেই একটা 
বিশেষ সুবিধাভোগী এবং যারা তাদের সেই অবস্থার সুযোগে জাতির সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেই 
বিশ্বাসঘাতকতাকে বেমালুম চাপিয়ে রাখার জন্যই ২৭ তারিখও তারা তৎপর থাকে। এই বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন মুছে ফেলার 
জন্য প্রয়োজনছিল গোটা ষড়যন্ত্র বাসতৃদবায়নের চাইতে আরও নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর পদক্ষেপ। একই দিন অর্থাৎ ২৭ শে 
ফেব্রুয়ারী যখন দ্বিতীয় গণকবর আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে বিদ্রোহীদের নৃশংস মহা অপরাধের মানচিত্র প্রমানিত হতে শুরু করে 
তখন নানক ডিজিএফআই এর ডাইরেকটর (সিআইবি) ব্রিগেডিআর জেনারেল মামুন খালেদকে এই মর্মে পরামর্শ দেয় যে 
প্রচার মাধ্যমকে না জানিয়ে কোন রুপ রাষ্ট্রীয় দাফন অনুষ্ঠান ব্যতিরেকই যেন নিহতদের বিচ্ছিন্ন ও ক্ষতবিক্ষত লাশ 
অবিলম্বে আত্রীয়স্বজনদের নিকট হসতৃদানতদর করা হয়। নানকের সেই প্রতারনাপূর্ন পরামর্শের কথা সেই সময় উপস্থিত 
অন্যান্য সেনা কর্মকর্তাদের নজর এড়ায়নি। এমন পরামর্শে ইন্জিনিয়ারিং কোরের এক অফিসারতো রাগের মাথায় 
রীতিমত নানককে আক্ৰমন করতেও সচেষ্ট হয়। অন্য সেনা কর্মকর্তারা তাকে অবশ্য নিবৃত্ত করে। পরিস্থিতি আরও 
অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতে পারার আশংকায় নানক Wo ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। অপেক্ষমান বিডিআর এর নতুন ডিজি 
বিগ্রেডিআর জেনারেল মঈনুল ইসলামও জেনারেল হেড কোয়াটার এ বসে বসে এই ষড়যন্ত্রের বাকী নীল নকশা 
বাসতদবায়নে তৎপর হয়ে GO! তিনি পীলখানার ঘটনা নিয়ে আলোচনার জন্য সেনাবাহিনীর একদল অফিসারকে একটি 
বৈঠকে জড় করেন। তিনি তাদেরকে বলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন যে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ও 


সেনাপ্রধান সম্পূনভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। না হলে সেনাবাহিনীর এত জন অফিসার এমনভাবে নিহত হতোনা। 
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তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে কিছু কিছু যুক্তি তুলে ধরেন। বৈঠকে উপস্থিত সেনা অফিসাররা যখন তাদের মতামত 
উপস্থাপন করতে শুরু করে তখন তিনি তাদেরকে তাদের বক্তব্য লিখিতভাবে তার নিকট প্রদানের কথা বলে এই মর্মে 
আশ্বাস প্রদান করেন যে তিনি তাদের বক্তব্য সেনাবাহিনীর উচ্চ মহলে পেশ করবেন। তিনি সেইসব মতামত অবিকলভাবে 
তখন সিজিএম পদে কর্মরত লে: জে: আমিনুল করিম এর নিকট দাখিল করে এবং তাদের সাথে সেনাপ্রধানের একটি বৈঠক 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানায়। মঈনুল পরের দিন সেনাকুঞ্জে অনুষ্ঠিত সেনা প্রধানের বৈঠকে সংশ্লিষ্ট 
অফিসারদেরকে ........... তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের পরামর্শ জ্ঞাপন করে। সেই বৈঠকে অফিসাররা সেনাপ্রধানের মুখের 
উপর তার কঠোর সমালোচনা করলে বৈঠকে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে সেনা নিরাপত্তা ইউনিট এর 
সহায়তায় আতংকগ্রসতৃদ সেনাপ্রধান সভা স্থল ত্যাগ করে। সে বৈঠকের পর পরই পূর্ব নির্ধারিত জানাযায় অংশগ্রহনের 
জন্যে সেনাপ্রধানকে তার পরিচ্ছেদ বদল করতে আসতে হয়। পরিহাসের বিষয় হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ সেনা 
অফিসারদের উত্তেজিত করার দায়ে মঈনুল এর বদলে দায়ী করা হয় আমিনুল করিমকে। তাকে অবিলম্বে চাকুরী থেকে 
বরখাসতৃদ করা হয়। একজন সম্মানীয় দেশপ্রেমিককে সেনাবাহিনী থেকে হটিয়ে মঈনুল বিডিআর পুনর্গঠনে তার নির্ধারিত 
দায়িত্ব পালনে মশগুল হয়ে পড়েন। 


পাশাপাশি সেনাবাহিনীর অভ্যনতৃদরে সক্রিয় বিদ্রোহের হোতাদের যোগসাজসে সরকার আরও একটি ঘটনাকে সঙ্গোপন করে 
রাখে। ঘটনাটি ছিল & দিন উপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সোহেল তাজ পীলখানায় হত্যাযজ্ঞে নিয়োজিত বিদেশী কিলারদের অতি নিরাপদে 
দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারী পর্যনত্দ সোহেলকে তার অফিস কিংবা 
জনসমুক্ষে দেখা যায়নি। কোন কোন সংবাদ মাধ্যমে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে ২৫ ও ২৬ শে ফেব্রুয়ারী সে তার 
পরিবারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিল। এটা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। সে ১৮ই ফেব্রুআরী গোপনে ভারত সফরে যায় 
এবং দুই বা তিন দিন পর সে ফিরে এসে পরিকল্পনা মোতাবেক ২৫ তারিখ রাতে বিদেশী ভাড়াটে খুনীদের বিমানযোগে 
নিরাপদে বিদেশে পার করে দেয়ার কাজে সহায়তা করে। ২৮ তারিখ সন্ধায় সেনাবাহিনীর একটি পরিবহন হেলিকপ্টারে 
করে সোহেল তাজ সিলেট যায় এবং সে রাতেই ওসমানী বিমান বন্দর থেকে একটি বেসামরিক বিমানে সে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি 
জমায়। সেনাবাহিনীর লে: ক: শহীদ সে হেলিকপ্টার চালায় যে কিছুদিন পর নিহত হয়। সে ও ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের 
মেজর জেনারেল রফিকুল ইসলাম সহ একটি রহস্যময় হেলিকপ্টার দূর্ঘটনায় টাঙ্গাইলের সন্নিকটে তারা নিহত হয়। 
হেলিকপ্টার বিধসতৃদ হওয়ার ঘটনাটি ছিল নাশকতামূলক। সোহেল তাজ এর দুন্কর্ম গোপন রাখতে নিরাপরাধ শহীদকেই 
কেবল হত্যা করা হলোনা; সেই সাথে হত্যা করা হলো আরো একজন দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তাকে। পরবর্তীতে 
ডিজিএফআই এর ব্রিগেডিআর জেনারেল মামুন খালেদকে দায়িত্ব দেয়া হয় সেই সব অফিসারের তালিকা প্রনয়নের জন্য 
যারা সেনাকুঞ্জের বৈঠকে সেনাপ্রধানের সামনে দাড়ীয়ে অভিযোগ জানানোর সাহস দেখিয়েছিল। এমন ৫০ জন AHS 
অফিসারের তালিকা প্ৰস্তুত করা হয়; যাদের অনেককে ইতিমধ্যে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে আর বাকীদের ঢাকার বাইরে 
গুরুত্বহীন পদ সমূহে বদলী করা হয়। 


Jessore GOC killed in chopper crash 


Pilot Lt Col Shahidul also died 
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পীলখানা হত্যাযজ্ঞ থেকে যে কয়েকজন নিরাপদে বেরিয়ে আসে তাদের মধ্যে ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে: ক: 
শামস একজন এবং তাকেই কেবলমাত্র টেলিভিশনে উপস্থাপন করা হয় এবং সাধারন্যে তিনি আকস্মাৎ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি 
হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। মিডিয়া সমুহে তিনি তার ভাই ভাগ্যাহত অফিসারদের হত্যাকান্ড ও তাদের অত্যাচার যন্ত্রনা 
সম্পর্কে কেবল গীত গেয়েই ক্ষানতদ হলেন না; তিনি বলে দিলেন যে সকল অফিসারকে ২৫ তারিখ সকাল ১১টার মধ্যে গুলি 
করে হত্যা করা Al তার চাক্ষুস বর্ণনা প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধান কতৃক সেনা হসতৃদক্ষেপ ছাড়া বিদ্রোহ দমনের গৃহীত 
নীতির যৌক্তিকতা নিরুপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ সেনা অফিসাররাতো ১১টার মধ্যেই নিহত হয়ে যায়। অতএব 
তার পর বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনী এগিয়ে গেলে আরো কিছু জীবন হানী ও রক্তপাত ছাড়া আর কি হতো? এদিকে 
প্রধানমন্ত্রীর সাণগেঙ্গাতরা বিদ্রোহ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর গৃহিত বৃদ্ধিদ্বীপ্ত সিদ্ধানতৃদের প্রশংশাস সারা দেশকে মাতোয়ারা 
করার জজবায় মেতে উঠে। প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধান কর্ণেল শামস এর প্ৰদত্ত ভাষ্যের AA খুব দ্রুতই পরাশোধ করে। 
তাকে এলিট এস এফ এফ এ বদলী করা হয়। বিদ্রোহ সম্পর্কে গঠিত সেনা তদনতদ টীম শুরু থেকেই বিদ্রোহের ভিন্ন চিত্র 
পেতে SAT করে। তারা এটা বের করে ফেলে যে পীলখানা বিদ্রোহীদের মূল উৎস কর্ণেল শামস এর ৪৪ ব্যাটালিয়ান এবং 
উক্ত ব্যাটালিয়ানের কোন কমাণ্ডিং অফিসারকে তথা কর্ণেল শামস মেজর মাহাবুব এবং মেজর ইসতিয়াক কে হত্যা করা 
হয়নি। 


কিংবা তদের অফিসও অন্যান্য নিহত অফিসারের অফিস এর ন্যায় AS ভন্ড করা হয়নি। তদনতদে আরও গুরুতর যে 
তথ্য ফাস হলো তা হচ্ছে মিনিট কয়েক পূর্বে বিডিআর এর ৫ নং গেট এর সন্নিকটে কর্ণেল শামস কে একদল বিডিআর 
সেনাকে কি যেনো ব্রিফিং করতে দেখা যায়। যখন কেউ একজন চিৎকার দিয়ে উঠে যে অফিসাররা সৈনিক থেকে আলাদা 
হয়ে যাও তখন সে খুব তাড়াতাড়ি তার ব্রীফিং সমাপ্ত করে দ্রুত সরে পড়ে। ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ানের গ্রেফতার কৃত 
বিদ্রোহীদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসাবাদে এই মর্মে উল্লেখ করেছে যে বিদ্রোহ পরিকল্পনার ব্যাপারে কর্ণেল শামসকে জিজ্ঞাসা করা 
হোক। তারা পরিকল্পনার কথা কিছুই জানেনা বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানায়। সেনা তদনতৃদ বোর্ড এই ব্যাপারে কর্ণেল শামসকে 
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনুমতি চাইলে প্রধানমনন্ত্রির অফিস সে অনুমতি প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। আবার বিডিআর এর 
যোগাযোগ ইউনিট এর কোন অফিসারও নিহত হয়নি। এর অধিনায়ক কর্ণেল কমরুজ্জামানকেউ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সেনা 
তদনতৃদ বোর্ডের অনুরোধ প্রধানমন্ত্রীর অফিস প্ৰত্যাখান করে। 


সেনা তদনতৃদের প্রাথমিক পর্যায়ে যাবের নিম্ন পদস্থ অফিসাররা যখন বিদ্রোহের আগে পরের সন্দেহভাজনদের ফোন কল 
রেকর্ড পরীক্ষা শুরু করে তখন এমন অনেক তথ্য তারা লাভ করে যার মধ্যে বিডিআর হত্যাযজ্ঞের সাথে আওয়ামীলীগ 
নেতাদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। আওয়ামীলীগ নেতা তোরাব আলী বিদ্রোহের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিদেশে কারো 
সাথে তাদের পরিচয় গোপন করে ব্রিগেউিআর জেনারেল হাসান নাসির এর বেনামে বহু চিঠি অনেক সেনা কর্মকর্তার নিকট 
প্রেরন করে। এটা অনেকটাই নিশ্চিত যে হাসান নাসিরকে খুব দ্রুতই বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হবে। নিয়মিত 
যোগাযোগ করতো কিংবা সরকার সাহায্য না করায় বিদেশের সে ফোন ও তার সাথে জড়িত ব্যক্তির পরিচয় ও হদিস বের 
করা সেনা তদনতৃদ বোর্ডের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনিতর ঘটনা সমুহের অন্যতম একটি উল্লেখ্য ঘটনা হচ্ছে ২৪ শে 
ফেব্রন্নয়ারী ফোনে ডিএ ডি তৌহিদের সাথে নানকের ২০৪ মিনিটের কথোপকোথন। এই কথোপকোথন ও নানকের আরো 
কিছু দোষনীয় কার্জকর্মের প্রমাণ পওয়া যায় এবং ২৫শে মার্চ রাতে যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন পীলখানায় অস্ত্র সংবরণ 
নাটক মঞ্চস্থ করছিল তখন নানক কি করছিল তা জানার জন্য নানককে সেনা তদনতৃদ বোর্ড জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি গ্রহণ 
করলে নানক তা থেকে বাঁচার জন্যে হটাৎ বুকের ব্যথার ভান করে ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তী হয়। এবং দ্রুত সেখান 
থেকে সিঙ্গাপুর চলে যায়। হত্যাযজ্ঞের দিন কয়েকপর ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব মেনন এক অনির্ধারিত সফরে ঢাকায় 
আগমন করে এবং জরুরী ভাবে প্রধানমন্ত্রী ও সেনা প্রধানের সাথে গোপন শলা পরামর্শে মিলিত হয়। এদিকে সেনা তদনতৃদ 
বোর্ড ঘটনা তদনতৃদে নানকের সাথে কথা বলা দরকার এটা প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হলে তিনি তা সরাসরি প্ৰত্যাখান 
করেন। শুধু তাই নয় ব্রিগডিআর জেনারেল হাসান নাসির যিনি সেনাতদনতৃদ বোর্ডের সদস্য ছিল এবং তিনি নানককে 
জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিল বিধায় তাকে সেনা তদনতদ টীম থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। নানক যখন 
জানতে পরলো যে তাকে জিজ্ঞাসা বাদ না করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছে এবং তাকে আইনের উর্দ্ধে রাখা হবে তখনই 
সে দেশে ফিরে আসে। আর অত্যনতৃদ পরিশ্রমী ও দ্বায়িত্ববান অফিসার নাসিরকে প্রতিহিংসার শিকার হতে হলো। 
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যাবের আরেকটি কল রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল মুকিম সরকার (সিও ২৫ রাইফেল 
ব্যাটেলিয়ন, পঞ্চগড়) যিনি পিলখানায় দরবারে যোগ দিয়েছিলেন এবং অক্ষতভাব বেচে গিয়েছিলেন, তাকে ২৫ তারিখ রাত 
পালিয়ে গেছে তো গেছে-- আপনারা ডিএডি সাহেবকে নিয়ে ভাল থাকেন; আর কোন বাহিনী যাতে ভিতরে ঢুকতে না পারে | 


ডিএডি সাহেবকে এনাদের সাথে কথা বলতে বলবেন--। " যা ডিএডি তৌহিদকে ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসাবে তাপসের ঘোষণার 
কিছু পরে হয়েছিল। স্পষ্টভাবেই সরকার এ ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল; তবে সে কোন আদেশ দিয়েছিল? ঘটনা হচ্ছে, লেফটেন্যান্ট 
কর্নেল শামস্‌ ও কামরুজ্জামানের মত লেফটেন্যান্ট কর্নেল সরকার অক্ষত ছিল বলে বোঝা যায়। 


তাদের প্রাথমিক তদন্তকালে ভাড়াটে বিদেশী খুনীরা যে জাল ইউনিফর্ম পরিধান শেষে ফেলে গিয়েছিল তার প্রস্তকতকারী 
দর্জি ও দর্জির দোকান ATTA কর্মকর্তারা খুজে পেয়েছিল। সে সকল খুনীদের পিলখানা থেকে পলায়নে ও এয়ারপোর্টে যাবার 
কাজে ব্যবহৃত এমবুলেন্স ও মাইক্রোবাস সম্পর্কে তারা তথ্য নিতে পারত। মাইক্রেবাসগুলোতে ভূয়া নম্বর প্লেট ছিল এবং 
সেগুলোর চালক ও মালিকদের খুজে বের করা কঠিন ছিল। তবে নিদেনপক্ষে তারা এ ঘটনা বুঝতে দিয়েছিল যে, আওয়ামী 
লীগের একজন সহানুভূতিশীল ব্যক্তি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালকে সামাল দিয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের 
মেডিকেল ক্লিনিক থেকে এমবূলেন্স সরবরাহ প্রশ্নসাপেক্ষ ছিল। পিলখানা হত্যাকান্ডের প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসতে শুরু করলে 
ডিজি ডিজিএফআইয়ের ফজলে আকবর ব্যক্তিগত ব্রিফিংয়ে ঘটনার সাথে আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্টতা বাদ দিয়ে তদন্ত 
কাৰ্যক্ৰম চালানোর জন্য তার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দানের কথা জানান। কিছু জুনিয়র কর্মকর্তা গুঞ্জন করতে থাকেন, যারা 
বিরোধী বলে চিহ্নিত তাদেরকে Yaw ভিজিএফ আই থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়; বাকীদের কাছে সংবাদটি অক্ষুণ্ণ থাকে। 
মার্চের শুরু থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন খালেদের নেতৃত্বে ডিজিএফআই টিম সকল টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রে কাজ 
শুরু করেন যাতে অপ্ৰিয় সত্য বেরিয়ে আসতে না পারে। 


AAS লেফটেন্যান্ট কর্নেল মজিদ এবং মেজর হামিদ বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডে আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্টতার দৃঢ় প্রমাণ সংগ্রহ 
করেছিলেন। মজিদকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো ভাই শেখ হেলাল এম.পির ঘনিষ্ট আত্মীয় মেজর আজিমকে AA 
গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক করা হয়েছিল, একইসাথে হামিদকে যাব থেকে বদলী করা হয়েছিল। দায়িত্ব নিয়ে 
আজিম, যিনি পরবর্তী পদে পদোন্নতি লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত ছিলেন, মেজর আতিককে পিলখানা হত্যাকান্ডের সাথে 
জেএমবি, বিএনপি অথবা অন্য কোন সামরিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেন। তাছাড়া মজিদ ও হামিদের 
সংগৃহীত সকল অবৈধ রূপে প্রতীয়মাণ আলামত তিনি ধ্বংস করে ফেলেন। 


সে সময়ে নানকের উপরস্থ এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম প্রকাশ্যে বিদ্রোহের সাথে জেএমবি বা কোন 
স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের যোগসাজশের প্রমাণ না পাওয়ার জন্য আর্মি তদন্ত বোর্ডকে তিরস্কার করেন। আজিমের নেতৃত্বে 
ৰ্যাবের গোয়েন্দা শাখা মোকদ্দমাটি অনুসরণ করতে থাকে। হঠাৎ মাওলানা আব্দুস সোবহানকে নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে 
ৰ্যাবের হেফাজতে রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রী যাকে তদন্ত সমন্বয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবঃ) ফারুক 
খান দুরত দাবী করেন যে, বিদ্রোহে কিছু ইসলামী সন্ত্রাসী জড়িত রয়েছে। আজিমের পরিকল্পনা ছিল মাওলানা সোবহানকে 
চাপ প্রয়োগ করে মিথ্যা জবানবন্দি নেয়া যে, হত্যাকান্ডে ইসলামী জঙ্গীরা জড়িত রয়েছে। সে সময় ঢাকার একটি দৈনিকে 
তদন্ত প্রতিবেদনে মন্ত্রীর দাবীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনটি ছিল যথার্থ, যাতে 
হত্যাকান্ডে সাথে ইসলামী জঙ্গীর জড়িত থাকার বিষয়টি সরকারকে পরিত্যাগ করতে বলা হয়। তখন আব্দুস সোবহানকে 
নিরাপত্তা হেফাজত থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিছুদিন পরে কয়েকজন দলীয় সদস্য নিয়ে সে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে 
সরকারের সাথে সংহতি প্রকাশের ঘোষণা দেন। 


22 


তাদের এ অভিযানের ধারাবাহিকতায় এলপিআর থেকে আব্দুল কাহহার আকন্দকে ফিরিয়ে এনে সিআইডির তদন্ত টিমের 
প্রধান করা হয়; যিনি প্রধানমন্ত্রীর একজন চেনা সমর্থক বলে পরিচিত। দু'দশক আগে একদল তরুণ সামারিক কর্মকর্তা 
কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পিতার হত্যাকান্ডের এফআইআর তদন্তে তার সাফল্য তেমনটি ছিল না। বিগত সাধারণ নির্বাচনে একটি 
আসনে প্রার্থিতার জন্য তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলেন তবে এলপিআর এ থাকার কারণে তিনি দাড়াতে 
পারেননি | তাই স্পষ্টতঃই তার দলীয় আনুগত্য ও তদন্তকারী হিসাবে অলৌকিক দক্ষতা প্রদর্শনকে অস্বীকার করার জো নেই; 
পিলখানা হত্যাযজ্ঞে তার দায়িত্ব ছিল সহজ; যাতে সামরিক তদন্তের পারমাণ্য আলামত থেকে বেরিয়ে আসা সকল গুরুত্বপূর্ণ 
আলামত ধ্বংস করা যায়। 


সরকারের এ সকল পূর্বনির্ধারিত নীতি ও খেলার কারণে সামরিক তদন্ত সংস্থা তেমন কোন সঠিক কাজ করতে পারেনি। 
তারা কেবল সম্মানজনক একটি কাজ করতে পেরেছে যে, প্রতিবাদ করে অবসরে AGA তবে তা করলে দেশ আরও গভীর 
সঙ্কটে নিপতিত হত এবং তদন্ত সংস্থার সদস্যরা হেরে যেত যেখানে তাদের অনেক ক্ষমতাধর সহকর্মী সমর্থনের দোষে দুষ্ট 
ছিল তদন্ত বোর্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (কিউএমজি জিএইচকিউ) তার সততা ও নিষ্ঠার 
জন্য পরিচিত আবার তিনি বেশ সাবধানী ব্যক্তি। তাই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, জাহাঙ্গীর ও তার বোর্ড সদস্যরা যেমনটি 
উচিৎ ছিল তেমনটি ঘাটতে যাননি। এমনকি যখন প্রতিবেদনটি আমাদের কাছে দেয়াও অনিশ্চিত ছিল। 


ব্যক্তিগতভাবে আমার মতে সত্য ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে জাহাঙ্গীর ও তার বোর্ড সদস্যদের ব্যর্থতার জন্য আমার দুঃখ 
হচ্ছে; কারণ আমরা সেনা কর্মকর্তারা দেশ ও জাতির পক্ষে শপথ নিয়ে কাজ করি। তাই প্রয়োজনে আমরা চরম ত্যাগ স্বীকার 
করে থাকি। আমার ভয় হয়, আমরা আমাদের শত্রুর মোকাবেলায় আগ্রহী না হলে আমাদের জাতির কি দশা হয় কে জানে। 
৪. পুরস্কার আব্দুল কাহহার আকন্দ ও তার সিআইডির তদন্ত টিমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সামরিক ট্রাইবুনাল ছাড়া হয়ত 
এক দু'জন বিডিআরের বিচার হবে; তাদের কয়েকজনের ফাসীও হতে পারে | তবে হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা ও সংঘটনে 
জড়িত রাঘব বোয়ালরা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে হয়ত ধরাছোয়ার বাইরেই থেকে যাবে। এ 2 অপরাধে প্রধানমন্ত্রী, তার পুত্র 
জড়িত সহযোগীদেও ন্যায় বিচারের স্বার্থে আত্ম- রক্ষণাত্মক হওয়া উচিৎ ছিল। পিলখানা হত্যাকান্ডের বিদেশী প্ররোচকদের 
বাংলাদেশী হোতাদেও বিচার থেকে রক্ষা একটি ব্যবহারিক কাজ ছিল। /তারা তাদের খেলা শেষ করতে নয় বরং 
হত্যাকান্ডকে SoH দিয়েছিল। অবশ্য এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রধানমন্ত্রী, তার পুত্র ও এ অপরাধে জড়িতদেও 
উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা তা জানতে কোন আপত্তি ছিল না। অন্যথায় তার সম্মত না হলে প্রথম অবস্থানে তার বিদেশী 
প্ররোচকদের উদ্দেশ্য কি ছিল? 


যেহেতু ভারতীয় র' ছিল প্রধান প্ররোচক, বিদেশী প্ররোচকদের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে আমি প্রথমেই পিলখানা হত্যাকান্ডে তাদের 
উদ্দেশ্য দিয়ে শুরু করব। র' এর উদ্দেশ্য বিবেচনায় পাঠককে বিডিআরকে ধ্বংস করার কথা ভুললে চলবে না, যাতে তা 
এমনভাবে পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে যাতে ভারতীয় বিএসএফের সুবিধা হয়। বিদ্রোহের সময় প্রধানমন্ত্রীর তনয় সজীব 
ওয়াজেদ জয় ওয়ার্ল্ড প্রেসকে বলেছেন সেনা কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে তার দরকার ছিল। তবে বিদ্রোহীদের চাহিদার 
বিবেচনায় সুস্পষ্ট ছিল যে, দুর্নীতির কারণে নয় তবে তাদের বৈষয়িক লাভের জন্য যাতে অবৈধ উপার্জনের সাথে পেশাগত 
উধর্ব পদ লাভ হতে পারে। আরও স্পষ্ট যে, শেষোক্ত চাহিদার পরিবর্তনে যা ছিল বিদ্রোহীদের সবচেযে জোরালে দাবী যে 
বিডিআরের কমান্ড থেকে সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার যা প্ররোচকদেও দ্বারা বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। এর পেছনে অসৎ উদ্দেশ্য 
ছিল যে, মইনুল ইসলামের মাধ্যমে দেশ AAS SSE করা। তাহলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, বিদ্রোহের নেপথ্যেও কুশীলবদের 
মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সেনা কর্মকতর্€া ছাড়া আমাদের দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পুনর্গঠন। এ দাবী জোরালো তথা সোচ্চার 
করতে তাদের সহকর্মীরা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে নিয়োগ নেবার চেয়ে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়, তাদের স্ত্ৰী ও 
কন্যাদেও অত্যাচার করা হয। প্রশ্ন হচ্ছে, কার জন্য বা কার স্বার্থে? 


23 


যেহেতু ভারতীয় র' ছিল প্রধান প্ররোচক, বিদেশী প্ররোচকদের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে আমি প্রথমেই পিলখানা হত্যাকান্ডে তাদের 
উদ্দেশ্য দিয়ে শুরু করব। র' এর উদ্দেশ্য বিবেচনায় পাঠককে বিডিআরকে ধ্বংস করার কথা ভুললে চলবে না, যাতে তা 
এমনভাবে পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে যাতে ভারতীয় বিএসএফের সুবিধা হয়। বিদ্রোহের সময় প্রধানমন্ত্রীর তনয় সজীব 
ওয়াজেদ জয় ওয়ার্ল্ড প্রেসকে বলেছেন সেনা কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে তার দরকার ছিল। তবে বিদ্রোহীদের চাহিদার 
বিবেচনায় সুস্পষ্ট ছিল যে, দুর্নীতির কারণে নয় তবে তাদের বৈষয়িক লাভের জন্য যাতে অবৈধ উপার্জনের সাথে পেশাগত 
উধর্ব পদ লাভ হতে পারে। আরও স্পষ্ট যে, শেষোক্ত চাহিদার পরিবর্তনে যা ছিল বিদ্রোহীদের সবচেয়ে জোরালে দাবী যে 
বিডিআরের কমান্ড থেকে সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার যা প্ররোচকদেও দ্বারা বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। এর পেছনে অসৎ উদ্দেশ্য 
ছিল যে, মইনুল ইসলামের মাধ্যমে দেশ পনর্বির্‌ ক্রি করা। তাহলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, বিদ্রোহের নেপথ্যেও কুশীলবদের 
মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সেনা কর্মকতর্€া ছাড়া আমাদের দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পুনর্গঠন। এ দাবী জোরালো তথা সোচ্চার 
করতে তাদের সহকর্মীরা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে নিয়োগ নেবার চেয়ে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়, তাদের স্ত্ৰী ও 
কন্যাদেও অত্যাচার করা হয। প্রশ্ন হচ্ছে, কার জন্য বা কার স্বার্থে? 


বিডিআর কর্মকান্ড সম্পর্কে ওয়াকিফহাল যে কেউ জানে যে, আমাদের এ আধা- সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব হচ্ছে: 


(১) সীমান্তে চোরাচালান নিরোধ এবং 
(২) আন্তর্জাতিক সীমান্তে A- কোন প্রতিবেশী দেশের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ 


এ দুটো প্রাথমিক দায়িত্বের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে যথাক্রমে আনসার ও সেনাবাহিনী সহায়তা করে থাকে এবং উভয় 
কাজে তাদেরকেই সম্মুখ সারি রক্ষর দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরবর্তী দায়িত্বেও জন্য প্রোথমিকভাবে শুরু থেকেই 
সেনাবাহিনী কমান্ডের দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিডিআর কোন ব্যতিক্রম নয়। সেনা কর্মকর্তারা ঘনিষ্ঠ শত্ৰু 
বিএসএফকেও কমান্ড করে থাকে। 
এ ধরনের বিন্যাসের সুবিধা চিহ্নিত করা কঠিন কিছু নয়, কোন বাংলাদেশী কি কখনও শুনেছে যে বিএসএফের ভেতও বা 
বাইরে তার কমান্ড অবস্থানে কোন পরিবর্তনের কথা উচ্চারণ করেছে? কেউ যদি এর প্রত্যুত্তর বলে যে, আমাদের চাহিদা ও 
অভিজ্ঞতা নির্বিশেষে আমরা ভারতীয় উদাহরণকে অনুসরণ করতে আগ্রহী নয়, পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, যখনই 
বিডিআর বিএসএফ দ্বারা আক্রান্ত বা বা পার্বত্য এলাকায় শান্তিবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয় , কমান্ডিং অফিসারের 
অনুপস্থিতিতে প্রায়শই তারা তাদের অস্ত্র ফেলে পালিয়ে আসে। অন্যদিকে সেনা কর্মকর্তাদের কমান্ডে তারা ঠিকই শক্ত হাতে 
যুদ্ধ করে থাকে। এ কথার সত্যতা যাচাইয়ে স্থানীয় লোকদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে তারা একই কথা বলবে। 


কেউ এ সত্যকে এখনও মানতে না চাইলে পদুয়া ও রৌমারীর ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যাতে ২০০১ সালে 
বিডিআর জওয়ানরা সেনা কর্মকর্তাদের কমান্ডে যুদ্ধ করেছিল এবং বিএসএফকে বিতাড়িত করতে WHT হয়েছিল যারা কিনা 
বাংলাদেশের অভ্যন্তও বিডিআর ক্যাম্প দখল করতে এসেছিল। উভয় ঘটনায় আগ্রাসীরা কেবল বিতাড়িত হয়নি অনেক 
আক্রমণকারী প্রাণও হারিয়েছিল। পরবর্তী ঘটনায় চারজন সেনা কর্মতকর্তা- একজন মেজর ও তিনজন ক্যাপ্টেনসহ 
বিডিআরের জওয়ানরা বি€সএফকে তাড়ি য়ে দিতে পেরেছিল। AA ও রৌমারীর ঘটনায় যথাক্রমে ১৫ ও ১৫০ জন 
বিএসএফ জওয়ান নিহত হয়েছিল। রৌমারীতে ১২৮ টি মৃতদেহ স্থানীয় বিএসএফের কাছে VSS করা হয়' অবশিষ্ট ২২ টি 
মৃতদেহ ঢাকা থেকে ফেরৎ প্রদান করা হয় যা টিভি ক্যামেরায় পরিষ্কাররূপে দৃশ্য প্রদর্শন করা হয়েছে। এখনো ইটিভির সুপন 


রায়ের উপস্থাপনা মনে আছে। 


এ সকল মোকাবেলায় বিডিআর জওয়ানদের তৎপরতার পার্থক্য হচ্ছে যে সেনা কর্মকর্তাদেও কমান্ড ছাড়া আমাদের আধা- 
সামরিক বাহিনী আমাদের সীমান্ত রক্ষায় পারঙ্গম নয়, বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নিকট থেকে যেমন। এমন নয় যে 
বিডিআর জওয়ানদের সাহসের কোন ঘাটতি রয়েছে। তবে কমান্ডিং অফিসারদের নির্দেশে আক্ৰমণ সংগঠিত করার কৌশল 
ও দক্ষতা রয়েছে তাছাড়া Fach | সত্ৰের নেতৃত্বেও একটি বিষয় রয়েছে | বেসামরিক কর্মকর্তাদেও নিকট থেকে তার প্রত্যাশা 
বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। এ প্রস্তাবের অসারতা বুঝতে স্বীকার করতে অন্য একটি ঘটনা বিবেচনা করতে হবে। আমাদেও 
সীমান্তে যদি কোন সংগঠিত আক্রমণের আশঙ্কা ব্যতিরেকে কোন সামর্থ ছাড়াই তারা দাড়াতে পারত, তারা আনসার 
বাহিনীর হত যা আমাদের ইতোমধ্যেই রয়েছে। তাহলে কেন আনসারদেরকে সীমান্ত রক্ষায় নিয়োগ করা হচ্ছে না? 
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সেনাকর্মকর্তাদের কমান্ড ছাড়া আনসার বাহিনী তার যথাযোগ্য কিন্তু দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকরা প্রকাশ্যে তেমন প্রস্তাব দেবে 
না; কারন তাতে তাদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবে। এমনকি আমাদেও দেশের যারা FAR BATS আগ্রহী নয়; তারাও এমন 
প্ৰস্তাবকে চরম ধোঁকাবাজি বলেই গণ্য করবে বস্তুত: আমাদেও ঘুমন্ত জাতিকে সুখ নিদ্রায় বিভোর রাখার জন্যে দেশদ্রোহী 
বিশ্বাসঘাতকরা তদেও বিদেশী প্রভূদেও সহায়তায় আনসার এর মত একটি দন্ত বিহীন অনুজীব বাহিনী আমাদেও সীমান্ত 
রক্ষায় নিয়োজিত করার অপচেষ্টা চালায়। আমাদের নূতন বিডিআরের ডিজির যুক্তি অনুসরণ করলে তা বিদ্রোহীদেও সকল 


FAIS মুছে যায়। 


এখানে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে: কেন র' বাংলাদেশকে একটি দন্তহীন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী হিসাবে পেতে চায়? তাদের হীন উদ্দেশ্য 
একটি নয়, একাধিক। ২০০১ সালের পদুয়া ও রৌমারীর মত অনেক ঘটনায় সেরকম উদ্দেশ্য বা মতলব দেখা যায়। সিলেট 
সীমান্তের ৫০০ একর আয়তনবিশিষ্ট পদুয়া ১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক মুক্তিবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হলে মুক্তিবাহিনী চলে গেলে ক্যাম্প খালি হলে পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট থেকে 
বিএসএফ তার দখল নেয় এবং তাদের দখলে রাখে। অনেকবার পতাকা বৈঠকে বিএসএফ তা ফেরৎ দেবার কথা বলেছে 
তবে বরাবরের মতই তারা তাদের কথা রাখেনি। ২০০১ সালে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা বিডিআরের ডিজি 
মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান আমাদের স্থানীয় বিডিআরের কমান্ডারকে পদুয়া থেকে বিএসএফকে বিতাড়নের নির্দেশ 
দেন। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সাথে আলোচনাক্ৰমেই তিনি এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। 


বিডিআরের ডিজির পরিকল্পনা অনুমোদনের পূর্বে নাসিম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলোচনা করেন। তিনি এ বিষয়ে 
কিছু না বলে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের বিষয়ে কথা বলেন। তার অবিরোধিতাকে নাসিম তার অনুমোদেনের সম্মতি হিসাবে 
বিবেচনা করে ফজলুর রহমানকে অগ্রসর হতে বলেন। সে অনুসারে চাপ প্রয়োগে পদুয়া থেকে বিএসএফকে বিতাড়নে করা 
হয়েছিল এবং তাদের জীবিত ও মৃত সৈন্যদেরকে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছিল। তাদের অবৈধ দখল পুনরুদ্ধারের পরিবর্তে 
কিছুদিন পরে বিএসএফ বিপুল সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রৌমারী আক্রমণ করে। ভারতীয় সামরিক শক্তির বিস্ময়ে হতবাক 
করে আক্রমণকারীরা পুরোপুরি পরাস্ত হয়। প্রতি আক্রমণে সিও সংগঠিত করেন এবং বিএসএফ কর্মকর্তাদেও হতবাক 
করেন। স্থানীয় জনগণ বর্ষা ও অস্ত্র নিয়ে অনেক পলায়নপর অনুপ্রবেশকারীকে Yor করেছিল। আগেই যেমন বলেছি 
রৌমারীতে তারা ১৫০ জনকে হারায় যেখানে AAT ১৫ জন মারা পড়ে। ভারতের এই শিক।ষাটি বেশ পরিষ্কার ছিল। 
সেনা কর্মকর্তাদেও কমান্ডে বিডিআর জওয়ানদেও পুশওভার করা যাবে না কাজেই দুর্বল করতে হবে। 


আশ্চর্যেরও বিষয় ছিল যে, চরম আত্মত্যাগের জন্য যাদেরকে সম্মানের পরিবর্তে তাদের ডিজি আমাদের দেশের সীমান্তেও 
কথা CARA তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ভারতীয় প্রতিপক্ষকে টেলিফোন করে দুঃখ প্রকাশ ও পদুয়া 
ফেরৎ দেবার কথা বলেন, আইনানুগভাবে কোন নির্বাহীই যা পারেন না। তাছাড়া, তিনি বিডিআর কমান্ড থেকে ফজলুর 
রহমানকে প্রত্যাহার করে বিডিআরের অপারেশনের জিএসও ১ লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেজানুর বর্তমানে AEA কর্নেল ও 
ডিজি কে রৌমারি অপারেশনের কর্মকর্তাদের বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। এটাই কি দেশের সীমান্ত রক। ষায় যথাযোগ্য দায়িত্ব 
পালনকারী সেনা কর্মতার পুরস্কার, যার জন্য তারা কমিশনের সামনে শপথ গ্রহণ করেছিলেন? 


to be continued) 
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শ্পিলখানাস্থ বিডিআর হেডকোয়ার্টাসে সংঘটিত বিদ্ৰোহ এবং নৃশংস হত্যাকান্ড 
তদন্তে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন 
সভাম্পতি, তদন্ত কমিটি : জনাব আনিস উজ জামান 


This was the draft-later it was doctored to meet the current govt’s cover up requirement. Please note the 
statement of 59115 Sepoy (Band) Md Ashraful Alam & 59100 Sepoy (Band) Md. Alamgir Sheikh (both 
from 39 Rifles Bn)-they mentioned about Barrister Fazle Noor Taposh, MP & Jahangir Kabir Nanok, MP, 
State Minister for LGERD & Cooperatives. The mutineers had number of meetings with Sheikh Selim, 


MP as well. On 22™ February 2009-the mutiny paln was approved by Taposh & Nanok. Taposh even gave 


mopping up (finish the business) on 251 Feb 2009 night when he went inside BDR complex on the plea of 


arms deposit as mentioned in the suspect links. DAD Habib in his audio confession too mentioned that 
they had meeting with Sheikh Selim & Taposh. Where is the record (DAD Habib) that contains all the 
conversation? What about the mobile call voice records that the mutineers had before, during & after the 
mutiny? Who destroyed the mobile voice records? Did the inquiry team have access to the TFI cell 
interrogation report? Why they were not provided with the list of the people who met the Prime Minister? 
What indication we get from Torab Ali’s overseas calls? Who allowed the safe passage of the mutineers & 
why? Whenever the investigating officers tried to proceed to find the links (master minds & with mobile 
call records-which RAB became very successful in nabbing the criminals), they not allowed/posted out & 
they were replced by officers like Major Azim, Lt Col Shammi Firoz, Lt Col Salahuddin etc! If the govt is 
serious about unearthing the master minds, then they would have allowed the RAB & DGFI officers who started 


the process to continue! It’s not fair to try to fool the people with influenced inquiry report! 
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১-০ সুচনা: 

বাংলাদেশ রাইফেলস সংক্ষেপে বিডিআর নামে Ais! ঢোকার 
পিলখানায় এর সদর wea অবস্থিত । বিডিআর এর মহাশ্সব্ৰিচালকসহ অন্যান্য 
কমান্ডিং পদসমূহে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাগণ প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে 
থাকেন। বর্তমানে বিডিআর এর বিভিন স্তরে প্রায় ss হাজার সদস্য কাজ 
করছে। বিডিআর এর একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। ১৭৯৫ সালে প্রথম 
রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন নামে এটি কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে পাকিস্তান 
আমলে তা ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস বা ইপিআর নামে পরিচিত fea 
স্বাধীনতার পর এটি বাংলাদেশ ব্লাইফেলস্ব বা বিডিআর নামে পরিচিতি লাভ 
করে । স্বাধীনতা যুদ্ধে বিডিআর- এর ৮ জন সৈনিক জীবন উৎসর্গ করেন 
এবং এদৈর মধ্যে ২ জন অসামান্য বীরত্তের স্বীকৃতি স্বরূপ মরণোত্তর বীরশ্রেন্ট 
খেতাবে ভূষিত Zx | 


বিডিআরে মোট ৪৪৬ জন কমকতার পদ ACCS! এর মধ্যে 
সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে ৩৮৬ জন এবং বিডিআর জোয়ান খেকে পদোনতি 
AS ৫৯ জন। তাছাড়াও ১টি পশু ডাক্তারের পদ ব্লয়েছে। শ্সিলখানাস্থ 
বিডিআর সদর দণ্ডরের মোট জনবল ৪,৮৬৬ জন (১,০১১ জন বেসামরিক 
জনবলসহ), যার মধ্যে কমকতার সংখ্যা ৮৬ Sa! ঢাকার বাইরে কমরত 
কমকতার সংখ্যা Ovo জন সেংযোজনী- ১১। বিডিআর সদর ABTA মোট ৫টি 
ব্যাটালিয়ন রয়েছে: সদর, ১৩, ২৪, ৩৬ এবং ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন | 


মূলতঃ বিডিআর একটি প্যারা- মিলিটারী ফোস। এর মুল কাজ দেশের 
সীমান্ত পাহারা দেওয়া, চোরাচালান রোধ করা এবং যুদ্ধকালীন সময়ে 
সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে সহায়তা করা। সেনাবাহিনীর কমকতাশগণ বিডিআর 
জোয়ানদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সীমান্ত রক্ষাসহ এ সমস্ত কাজে তাদেরকে 
wap ও উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন বাংলাদেশের প্রায় ৪,৪২৭ কিমি: সীমান্ত 
এলাকায় এ বাহিনীর সদস্যগণ অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করেন। তাছাড়াও, 
বিশেষ দায়িত্নের আওতায় এ বাহিনী দুখোগ মোকাবেলা. সুষ্ঠভাবে জাতীয় 
নিবাচন অনুষ্ঠান, আইন- শৃংখলা রক্ষা, খাদ্যপণ্য বিক্ৰয় ইত্যাদি কাজে 
সরকারকে সহায়তা করে থাকে। 


পিলখানাস্থ বিডিআর সদর wea প্রবেশের জন্য মোট ৫টি গেইট 
ACHATZ! এগুলোর মধ্যে ২ নং গেইট ইটের দেয়াল দিয়ে বন্ধ করে দেয়া 
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হয়েছে । > নং গেইটের অবস্থান লালবাগের কাছাকাছি, ৩ নন্বর গেইট 
নিউমার্কেট RAN., ঝিশ্গাতলার কাছে ৪ AL গেইট যা প্রধান ফটক হিসাবে 
সমধিক পরিচিত এবং ৫ নৎ গেইটের অবস্থান হাজারীবাশ্রাস্থ বাৎলাদেশ লেদার 
টেকনোলজি কলেজ FRAN জসজেংযোজনী- ২১। 


প্রতি বৎসর আনুষ্ঠানিকভাবে ” বিডিআর সপ্তাহ” পালিত হয়ে থাকে। 
এরই ধারাবাহিকতায় গত ২২ হতে ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ পৰন্ত বিডিআর সদর 
usc * বিডিআর ase” উদবাশ্পীনের জন্য নিধারিত fea! অনুষ্ঠানসুচীর 
আওতায় গত ২৪ ফেব্রুয়ারী সকালে গণপ্রজাতক্লী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে বিডিআর জোয়ানদের প্যারেডে সাল্লাম গ্রহণ 
করেন ৷ কমসুচী অনুযায়ী ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখ সকাল vor বিডিআর 
এর বাধিক দরবার নিধারিত ছিল । ২৬ ফেব্রুয়ারী রাতে বাবিক নৈশ ভোজ ও 
BIB শো’ র জন্য নিদিষ্ট feet 


প্রসৎগত উল্লেখ্য বাষিক দরবার হচ্ছে আন্ুষ্ঠানিক। এ দরবারে সাধারনত 
নীতি নিধারনী বিষয়াদি অবহিত করা হয়ে থাকে । এছাড়াও বিডিআর এর 
সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন AKTAS দরবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । সেক্টর ও 
ব্যাটালিয়ন Acs দরবার সাধারণ সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে একটি 
মেলবন্ধন হিসাবে কাজ করে। এ ধরনের দরবারে সাধারন সৈনিকশগণ তাদের 
উদ্ধতন কমকতাদের নিকট অভাব- অভিযোগ জানাবার সুযোগ পেয়ে খাকেন। 


বিডিআর সপ্তাহ BAAC পিলখানা এলাকা রং- বেরং- এর কেইন ও 
পতাকা দিয়ে সজ্জিত ছিল। ২৪ তারিখ রাত প্রায় ১5টা পৰন্ত ঢাটু Gira মহড়া 
চলে। মহড়া শেষে মহাপরিচালকের নির্দেশে পরদিন ২৫ ফেব্রুয়ারীর সকাল 
৮টায় অনুষ্ঠিতব্য দরবারের সময় পরিবর্তন করে সকাল টায় পুননিধারণ করা 
হয়। 


গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খ্রি: তারিখ ঢাকার পিলখানাস্ছ্‌ 
বিডিআর সদর weca সংঘটিত বিদ্রোহ এবং AH হত্যাকান্ডে বাংলাদেশ 
সেনাবাহিনীর অনেক উচ্চপদস্থ, কমকতাসহ বেশ কয়েকজন বেসামরিক 
নাগরিক হতাহত হন €সংযোজনী- ৩১। নিহতদের মধ্যে বিডিআর- এর 
মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ ও Gy মহাশ্পরিচালকসহ 
সেনাবাহিনী হতে প্রেষণে আগত অনেক কমকতা রয়েছেন । বিদ্রোহীরা শুধুমাত্র 
সেনা কমকতাদের হত্যা করে ক্ষান্ত হয় নি. তারা SMA লুট করে, ১৬টি 
গাড়ী পুড়িয়ে দেয়, ১৮টি গাড়ী Sepa করে, বাড়ীঘর লুটপাট ও তছনছ করা 
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সহ সেনা কমকর্তাদের পরিবার- পরিজনের BAA অমানবিক মানসিক ও 
শারীরিক অত্যাচার চালায়। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহীরা অসজ্রশসজ্ৰবৰে সজ্জিত 
হয়ে মূহুমূহ গুলীবৰণ এবং জীবিত অফিসার ও তাদের পরিবার পরিজনদের 
জিম্মি করে sets: দেশকে এক বিভীষিকাময় ও সংঘাতপুণ পরিস্থিতির দিকে 
ঠেলে নিয়ে যায়। 


২৫ ফেব্রুয়ারী সকাল ৯ ঘটিকায় বিডিআর দরবার হলে মহাপরিচালক ও 
BA- মহাম্পরিচালকসহ বিডিআর এ কমরত ব্যাটালিয়ন সেক্টর কমান্ডার ও 
বিভিন পষায়ের ১৩৩ জন Syst BAP ছিলেন । এদের মধ্যে ৮৬ জন 
কম রত সদর weed PÄTS ছিলেন, বাকী ৪৭ জন বিডিআর সপ্তাহ হিসাবে 
ঢাকায় এসেছিলেন | 


পিলখানা ট্ৰ্যাজেভিতে এ পৰন্ত মোট as জন প্রাণ হারিয়েছেন। এদের 
মধ্যে সেনাবাহিনী হতে বিডিআরে TAITA আসা ৫৭ জন সেনা কমকতা, ১ 
জন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কমকতা, ২ জন সেনা কমকতার সহধর্মিনী, ৯ জন 
বিডিআর সদস্য, ৩ জন নিরীহ পথচারী, ১ জন সেনাবাহিনীর সিপাহী ও ১ 
জন পুলিশ paced ছিলেন। তাছাড়াও ২ জন সেনা কর্মকর্তার লাশ এখনো 
সনাক্তের অপেক্ষায় আছে। বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ সেনা কমকতাদের মধ্যে 
মেজর জেনারেল ছিলেন ১ জন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ১ জন, কর্ণেল ১৬ 
জন, লেঃ কণেল ১০ জন, মেজর ২৩ জন, ক্যাপ্টেন ২ জন, এবং এএমসি 
অফিসার ৪ জন । যাঁরা প্রাণে বেঁচে গেলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন লেঃ কণেল 
৩ জন, মেজর ১৪ জন, এএমসি অফিসার ১৫ জন, ASA যোগদানকৃত 
অফিসার ১ জন, অপারেশন ভাল- ভাত মেজর ৫ জন, প্যারেডের জন্য 
আগত অফিসার মেজর ১ জন, Aaga বিতরণের জন্য আগত মেজর ৫ 
জন, প্পুরক্ষার গ্রহনের জন্য আগত মেজর ৭ জন, বিভাগীয় অফিসার 
তোরডিও) ৮ জন ও বেসামরিক অফিসার ১৪ জন। 


বিডিআর সপ্তাহের নিধারিত DIR শো’তে প্রায় ৩,০০০ জোয়ানের অংশ 
নেয়ার কথা feet! বিডিআর সপ্তাহ ভপলকস্ক্্যে ঢাকার বাইরে থেকে ১৭৮৩ জন 
বিডিআর সদস্যকে ঢাকায় আনা হয়েছিল। সব মিলিয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারীতে 
পিলখানায় উপস্থিত জোয়ানের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০,০০০ জন। 


২.০ তদন্ত কমিটি গঠন ও কমিটির FÍNA 


২৫ ফেব্রুয়ারী (বুধবার) Roos সকাল ৯টা হতে ঢাকার পিলখানাস্ক 
বিডিআর সদর দপ্তরে সংঘটিত বিদ্রোহ ও তৎসহ নৃশংস হত্যাকান্ডের বিষয় 
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তদন্ত করে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য গত = WS 
zoos ত৩772-/ স্ব IE AIAC হর Say AIET 

-২-১/ CAtleal— TITA == EY ROCRY = === ৮7০ 
স্মারকমূলে €সংযোজনী- ৪১ সাবেক সচিব জনাব আনি উজ- জামান 
খানকে ১সভাম্পতি ও aay wees অতিরিক্ত সচিবকে সদস্য সচিব করে 
১০ সদস্য বিশিষ্ট নিমক্নপ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। 


১১ সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়- জনাব কাজী 
হাবিবুল আওয়াল 


(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ব্লাইফেলস- ব্রিগেডিয়ার জেনারেল 
as মইনুল Saas. এনডিসি, পিএসসি | 


তে) asa কাখালয়ের পএ্রতিনিধি- জনাব AZZA হক. 
অতিরিক্ত সচিব ৷ 


(৪) wefan বিভাগের প্রতিনিধি- জনাৰ মোহাম্মদ মঙ্গনউদ্দীন 
আবদুললাহ, যুগ্মসচিব 
(৫) wg বাহিনীর ৩ জন প্রতিনিধি: 


ক) ব্ৰিগেডিয়ার জেনারেল হাসান নাসির, এনডিসি, পিএসসি, 
পরিচাললক, আটিলারী, ANATA 


2) কমডোর এম নাসির, (এন), এনসিসি, পিএসসি, নৌ প্রশাসনিক 
কৰ্তৃপক্ষ ঢাকা | 


গ) এয়ার কমডোর এম সানাউল হক, এনডিসি, পিএসসি, 
জিডিপি), এয়ার অফিসার 
কমান্ডিং, ঘাঁটি বাশার, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী | 


(৬) অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক প্রেশাসন) - জনাব নববিক্ৰম 
ত্রিপুরা, এনডিসি। 


(৭) জাজ এডভোকেট জেনারেল, সেনাসদর- ব্ৰিগেভিয়ার জেনারেল 
নূর মোহান্মদ ৷ 


(৮) অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সদস্য সচিব জনাব মো: 
গোলাম হোসেন | 
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২.১ তদন্ত কমিটির PÁNA 


(১) ঘটনার পটভূমি? 
(২) ঘটনার কারণ উদ্ঘাটন; এবং 
(৩) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সুপপারিশ প্রদান করা। 


ওঞ্াথথমিকভাবে কমিটিকে ৭ AS) কম্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্ৰতিবেদন 
দাখিলের সময় দেয়া হয় । পরবর্তীতে এ সময়সীমা যথাক্ৰমে আরো ৭ (সাত) 
এবং ৪5চার) কম্মদিবস সময় বাড়ানো ZN | 


৩.০ বিবেচ্য বিষয় 


গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ fel: তারিখ ঢাকার পিলখানাস্থ বিডিআর 
সদর দপ্তরে বিডিআর সদস্যদের বিদ্রোহ এবং SH হত্যাকান্ডের ঘটনা 
তদন্তে কমিটি যে বিষয়াবলী সুষ্ঠ তদন্তের স্বাখে বিবেচনায় এনেছে তা হচেছ 
নিমক্ললঃ 


ক) এটি কি কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছিল ? 

2D) বিদ্রোহীদের তথাকথিত দাবী- দাওয়া কি কি ও তার যোক্তিকতা; 

গ) এ সব দাবী- দাওয়া মেটানোর বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যোগ 
নিয়েছিল কিনা: 

=> এ বিদ্ৰোহ ও হত্যাকান্ড কি বিডিআর এর ভেতরকার ক্ষোতের 
বহি৪৩কাম্পঃ 

৬১ এর পেছনে অন্য কোন বড়য্ত্রু ছিল কিনা: 

D বিডিআর সৈনিকদের দাবী- দাওয়ার সাথে এর সম্পৃক্ততা কিঃ 

ছ) বাইবে থেকে অন্য কোন শক্তি বা মহল এর মদদ দিয়েছিল 


জ) এ ঘটনার সুবিধাভোগী নেবহবভরপরধৎ) কারা; 
a এ বিদ্ৰোহ ও নৃশংস হত্যাকান্ডের সুদূরপ্রসারী প্রভাব. এবং 
এও) এ বিষয়ে প্ৰাসংগিক অন্যান্য বিষয়সমূহ কি কি? 


৪.০ তদন্ত পছতি 


কমিটি গত ৩/ ০৩/ ২০০৯ তারিখে বিডিআর সদর wea এবং 
আন্মুষংগিক স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করে সজেংযোজনী- ৫১ ৷ পরবর্তীতে 
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কমিটি ঘটনার প্রত্যক্ষদস্ণী আহত/ উদ্ধারকৃত সেনাবাহিনীর কর্মকতা, 
পিলখানার বিভিন erst স্থাপনা ও দরবার হলে উপস্থিত 
CAINT বেসামরিক সদস্য, বিডিআর হাসপাতালের ডাক্তার, সেনা কমকতাদের 
A ও সন্তান, বিডিআর গেইট RAA ব্যাংকের ম্যানেজার, বিদ্রোহী বন্দী, 
প্রাক্তন সকল মহাপরিচালক ও বিডিআর এর কতিপয় কমকতা, রাজ নৈতিক 
ব্যক্তিত্ব, বিডিআর এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীসহ অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে 
তাঁদের মতামত শ্রবন ও লিপিবদ্ধ। করেছে সেংযোজন- ৬১। 


বিদ্রোহের যড়যক্রের পরিকল্পনা ও কারণ, নারকীয় হত্যাযজ্ঞের মোটিভ, 
বিডিআর অসন্তোষ. ডাল- ভাত SSSI ও আলোচ্য সম্পর্কে প্রধান গোয়েন্দা 
সংস্থাগুলোর আহরিত তথ্য সংগ্রহের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গোয়েন্দা 
সংস্থাসমূুহের ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের নৃশংস ঘটনার আগের ও পরের 
কয়েকদিনের Sees পখালোচনা করা হয়েছে। এ APA সংস্থা সরকারকে 
আগাম কোন সতর্ক বার্তা দিয়েছিল কিনা, বিশেষ করে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী 
তারিখের SOAS গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মনিটর করেছিল কিনা, তা জানার 
জন্য গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান অথবা মনোনীত প্রতিনিধিকে কমিটি 
জিত্ভ্তাসাবাদ করেছে । এ বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থা ডিএমপি, এসবি, সিআইডি, 
র্যাব, এসএসএফ ইত্যাদির কাছ খেকে লিখিত বক্তব্যও সংগ্রহ করা হয়েছে। 
এছাড়া, ঘটনা পরবর্তী সময়ে তদন্ত কাখে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহ যেমন, 
সিআইডি, wa ইত্যাদির সাথে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে ঘটনা 
বিশ্মেবণের চেষ্টা করা হয়েছে। 


কমিটির অনুরোধে র্যাব, ডিএমপি ও এসবি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া হতে 
প্রাপ্ত ও তাদের নিজস্ব যে সকল ভিডিও ফুটেজ কমিটিকে সরবরাহ করে তা 
কমিটি প্রত্যক্ষ করে। কমিটি ফুটেজে চিহ্নিভ sg. লাউড স্পিকার 
ব্যবহারকারী ও গাড়ী চালক সৈনিকদের সনাক্ত করার জন্য সিআইডি এবং 
অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাকে অনুরোধ করে । এদের মধ্যে ইতোমধ্যে যারা ধরা 
পড়েছে কিংবা পিলখানায় যোগ দিয়েছে. তাদেরকে কমিটি জিভ্ভাাবাদ 
করেছে ৷ তাছাড়া কমিটি ঘটনার সময় বা পরে ধারনকৃত অডিও, ভিডিও এবং 
স্থিরচিত্র সমূহ এ ঘটনা সত্য উদঘাটনে ব্যবহার করেছে। 


নাম, পরিচয় গোপন রেখে তথ্য সরবরাহে আগ্রহী নাগরিকদের কাছ 
থেকে তথ্য প্রদানের জন্য Aa- পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা ZHI 
সচিবালয়ের সকল গেইট ও পিলখানার মূল গেইটে দৃশ্যমান স্থানে এজন্য 
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অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা aa কিন্তু অভিযোগ বাক্সে ঘটনা তদন্তে সহায়ক 
হয় এমন কোন ভল্লেখযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায় নি। 


২৫ ফেব্ৰুয়ারী তারিখে পিলখানায় উপস্থিত সৈনিক সংখ্যা, দরবার হলে 
ভপস্থিত সৈনিক সংখ্যা, হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্থ সৈনিকের তালিকা, ২০০১ সাল 
খেকে সকল সৈনিক নিয়োগের তথ্য ইত্যাদি বিডিআর কর্তৃপক্ষ হতে সংগ্রহ 
করা হয়। কমিটির তৈরী একটি প্ৰশ্নসতের উত্তর সৈনিকদের কাছ খেকে সংগ্রহ 
করা হয়। কমিটি বিডিআর জোয়ানদের awe তথ্য বিশ্পেবণের মাধ্যমে কিছু 
RRAZ সৈনিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। 


৫.০ সীমাবদ্ধতা 


তদন্তের স্বাথ্থে এ কমিটি কয়েকটি সংস্থার প্রধান, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যক্তিকে জিভ্ভ্াসাবাদ করা এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার নিকট হতে গোয়েন্দা 


তথ্যসংগ্ৰহ করা আবশ্যক বলে মনে করেছে। 


৬.০ পিলখানা ট্র্যাজেভীর পটভূমি 
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দু'শ বছরের অধিককালের এতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বিডিআর এর eee 
শুরু থেকেই দিয়ে আসছে সেনাবাহিনী । ফলে সাধারন জোয়ান ও সেনা 
কম্নকর্তাদের মাঝে একটি ব্যবধান সব সময়েই ছিল । NEI এলাকায় 
চোরাচালান এতিয়োখের মতো কার্বক্রমের সাতে বিডিআর সদস্যগণ সরাসরি 
জড়িত থাকার কারণে বিডিআর এর সাধারন সৈনিকদের মধ্যে JA ও দুনীতির 
মতো অনেতিক কাজে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত ZH! 
কিন্তু বিডিআর সৈনিকদের Paice নিয়োজিত সেনাবাহিনীর অধিকাংশ 
PIPSIA এ ধরনের অনেতিক ক্মবিগর্ডের ATH অন্তরায় ছিল । স্বৃংখলাভংগ ও 
অনেতিক্‌ কাজের জন্য বিডিআর সদস্যদেরক্েে শাস্তি প্রদান ছিল স্বাভাবিক 


পারেনি। বরং বিডিআর সদস্যদের মধ্যে সেনা PSS মেনে না নেওয়ার এক 
প্রচ্ছন মানসিকতা সবসময়হ নীরবে সক্রিয় ছিল। উপরন্তু এ Gass 
মানসিকতায় পুষ্ঠ হয়ে বিডিআর এর বিভাগীয় পদোনতিপ্রাপ্ত ডিএডি এবং 
এডিগণ নানাভাবে উস্কানীমূলক কথাবার্তার মাধ্যমে সাধারণ ও নবাগত 
সৈনিকদের প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করতো | 


৬.১ বিদ্রোহের NATHANI 


তদন্তে সহায়তাকারী একটি সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসার্লে 
সেংযোজনী- ৭) ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী তারিখের হত্যাকান্ড, লুটতরাজ ও 
অন্যান্য অপরাধের পরিকল্পনার সাথে বিডিআর এর অনেক সদস্যসহ আরো 
অনেক বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিল বলে প্রকাশ ৷ একই সূত্রমতে, প্রায় ২ 
মাস যাবত এ পরিকল্পনার কাজ চলে। পরিকল্পনার বিভিন্ন পায়ে 


যড়যহুককারীরা ঘটনার পূব ete বেশ কিছু বৈঠক করে। এসব বৈঠকের 
তথ্যাবলী নিমরূপ: 


৯ 
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৬১ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে দাবী- দাওয়া সম্পর্কিত ব্যান্পানে 
আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে ভবিষ্যত কমন্পন্যা নিয়ে জোয়নরা নিজেদের মধ্যে 


পরিকল্পনা করে । এরই অংশ হিসাবে বিভিন্ন তারিখে নিজ এলাকায় তারা বেশ 
কয়েকটি বৈঠক করে। 


D) ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সদর রাইফেল ব্যাটালিয়নের বাস্কেটবল 


ছ) ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকায় ৫ নং গেইট RMAN 
বেসামরিক জাকিরের প্রাইম কোচিং সেন্টারে প্রায় ১ ঘন্টা বৈঠক করে। জানা 
যায়, তাদের দাবী দাওয়া সম্বলিত একটি খসড়া লিফলেট প্রাইম কোচিং 
সেন্টারে টাইপ করিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারী পিলখানার সকল ব্যাটালিয়নসহ 
SAIAD অফিসারদের কাছে বিতরণ PTA | 


€) fas তৌহিদ, ডিএডি রহিমসহ আরো ৩/ ৪ জন ডিএডি ov 
রাইফেল ব্যাটালিয়নের এক সৈনিকের বাসায় বৈঠক FTA | 


D ঘটনার পূব রাত্রে ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের মাঠে একটি চূড়ান্ত 
বৈঠক হয় কিন্তু লোকসংখ্যা বেশী হওয়ায় পরে চক্রান্তকারীরা ৫নৎ গেইটের 
বাইরে oor না: জাকারিয়া (সিগন্যাল) এর ভাড়া নেয়া টিনসেড বাসায় ৯.৩০ 
পৰ্যন্ত এ বৈঠক DCA | 


এ রাতে নিমোক্ত সিদ্ধান্তসমুহ গৃহীত হয়ঃ 


কে) ডিজি ও ডিডিজিকে fer করা হবে এবং তাদের মাধ্যমে 
অন্যান্য অফিসারদেরও জিন্সি করা হবেঃ 


১০ 
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(খে) ডিজিকে মনোনীত ২ জন বিডিআর জোয়ান অস্ত্র ধরবে; 


গে) ডিজি’র মাধ্যমে অন্য অফিসারদের fev করা হবে । কোন বাধা 
আস ললে eft করা হবে, তবে হত্যা করা হবে নাঃ 


CD কোত শেডঃব) ও ম্যাগাজিন একসাথে দখল করতঃ হামলার 
পরিকল্পনা করা হয়ঃ 


তে) fer করার পর সরকারের কাছে দাবী আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়ঃ 
এবং 

চে) মিটিৎ শেষে Ro- Re জন বিডিআর সদস্য দাবী আদায়ে হাতে 
হাত wc! শপথ নেয় I 


২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে সংঘটিত ঘটনাবলী ক্রমানুসারে সাজালে 
বিদ্রোহের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা Grebe হয়। প্রথমত ২১ CPF 
লিফলেট বিতরনের মাধ্যমে বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারীরা অন্যান্য বিডিআর 
সদস্যমদেরকে সেনাকমকতাদের face উসকে দেয়। দ্বিতীয়ত, ২৫ ফেব্রুয়ারী 
সকালে দরবারে ডিজি তার ভাষণে ভাল- ভাত কুমসুচীসহ অন্যান্য বিষয়ে 
বক্তব্য রাখার সময় স্ুশ্পরিকক্গিতভাবে একজন বিত্রোহীকে মঞ্চে অস্ত্রসহ 
অত্কিতে প্রবেশ করানো BA! তৃতীয়ত, সেই বিদ্রোহী ডিজির দিকে GW তাক 
করার পর পর একটি ফাকা পুলি করা হয় যাকে বিদ্রোহ শুরুর একটি 
সিগন্যান্ন হিসাবে ব্যবহার করা Sal Sets. সংগে সংগে দরবার হলে 
উপস্থিত কতিপয় বিদ্ৰোহী “ভাগো? বলে চিৎকার করে উঠে এবং অকল 
সেনিকদের দরবার ত্যাগের ইংগিত দেয়। পঞ্চমত: এর পর পর দরবার হের 
বাইরে পিলখানার সবত্র এবং তহৎপরৰবতীতে মোবাইল ও রেডিওর মাধ্যমে 
সবত্র সেনা কমকতাদের বিরুদ্ছে৷। সৈনিকদের PSSST উসকে দেয়ার 
উদ্দেশ্যে এ কথা ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, দরবার হলে গুলি করে একজন 
সৈনিককে সেনা PASSA মেরে ফেলেছে। পরবর্তীতে সমিডিয়াতেও 
বিদ্রোহীদেরকে এ দাবী করতে শুনা যায়, যা পরবর্তীকাল্লে কমিটির তদন্তকালে 
ভিক্তিহীন বলে প্রমানিত হয়েছে। 


উল্লেখ্য, দীখঘখদিন থেকে বিডিআর জোয়ানদের কিছু যোক্তিক/ অযৌক্তিক 
অভিযোগ, দাবী- দাওয়ার Goa fete করে তাদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত ছিল 


১১ 


36 


৬.২ লিফলেট বিলি 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সন্বোধন করে গত ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে 


একটি লিফলেট €সংযোজনী- ৮১ সীমিত সংখ্যায় পিলখানায় বিলি করা হয়। 
লিফলেটটি বহুল প্রচার পাওয়ার আগেই তা বিডিআরের উদ্ধতন কতৃপক্ষের 
নজরে SICA! তবে দেশের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ লিফলেট সম্পৰ্কে 
কিছুই জানতো ati এমনকি পিলখানা ট্র্যাজেডির কয়েক দিন পরেও কোন 
কোন গোয়েন্দা সংস্থা আলোচ্য লিফলেট সম্পর্কে Safes ছিল । মাননীয় 
প্রধানমক্নীর পিলখানা সফর উপলক্ষে প্রকাশিত এ লিফলেটে প্রেষণে 
বিডিআরে FÁS সেনা কমকর্তাদের বিলাসবহুল জীবন- যান্পন, গাড়ী 
ব্যবহার, সেনাবাহিনী ও বিডিআরের মধ্যকার বৈষম্যমূলক বেতন কাঠামো, 
নিমমানের খাবার, ডাল- ভাত কমসুূচীর ঢাকা আত্মসাৎ. হজতিমার ডিউটিতে 
সৈনিকদের জন্য বরাদ্দকৃত নাস্তার টাকা আত্মসাৎ, নিবাচনের বিল পরিশোধ 
না করা ইত্যাদি অভিযোগ ডিজি স্পাকিল আহম্মদ, তাঁর SB. ঢাকা সেক্টর 
কমান্ডার কণেল মুজিবুল হক প্রমুখের AFCA আনা হয়েছে। এ লিফলেটে 
সেনাবাহিনীর অফিসার CHITA প্রেরণ বন্ধ করে বাংলাদেশ পুলিশের ন্যায় 
বিসিএস বিডিআর) ক্যাডার সৃষ্টি করে কমকতা নিয়োগের দাবী করা হয়। 
পরিশেষে হুমকি দেয়া হয় যে. “শবডিআর বাহিনীতে ওদের দেখতে চাই না, 
প্রয়োজনে আন্দোলনের মাধ্যমে কুকুরের ন্যায় সরাব ৷” সবোপরি, ১৯৯৬ 
পরবর্তী সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জোয়ানদের সাথে দরবার না করার 
অনুযোগও আলোচ্য লিফলেটে রয়েছে | 


প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বিডিআরের তদানীন্তন মহাপরিচালক এই 
লিফলেটটি সম্পর্কে ২১ ফেব্রুয়ারী তাব্মিখেই অবহিত হুয়েছিলেন। 
প্রাথমিকভাবে তিনি এটিকে গুরুত্রসহকারেহ নিয়েছিলেন এবং এ দিনের 
মধ্যেই একটি কাউন্টার লিফলেট তৈরীর উদ্যোশ্গাও নিয়েছিলেন। কিন্তু 
পরবর্তীতে SSSA উক্ত উদ্যোগ পরিত্যক্ত হয়। 
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প্রায় অভিন্ন অভিযোশ্াসন্মনিত ২য় নিফিলেটটি সজেংযোজনী- ৯১ ২৫ 
ফেব্রুয়ারী সকালে ফামগেইট ও পিলখানার আম্পে পাশের এলাকায় পাওয়া 
যায়। এ লিফলেটে সেনা কম্মকর্তাদের face অত্যাচার, নিপীড়ন, ভাল- ভাত 
হলের আয় ও রাইফেল স্কয়ার মার্কেটের আয় লুটপাটের অভিযোগ করে 
সেনা অফিসারদের সকল স্থান থেকে হট্রানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। 


বিডিআরে লিফলেট বিলির মাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোগ জনসমক্ষে তুলে 
ধরার প্রয়াস নতুন কিছু Aa! বাৎসরিক প্যারেড ও দরবারের আগে এ ধরণের 
লিফলেট আগেও বিলি হয়েছে । তবে এ কথা সত্য, ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে 
বিলিকৃত লিফলেটে যে একটি প্রচ্ছন হুমকী ছিল, কর্তৃপক্ষ তা যথাখ অনুধাবন 
ও মূল্যায়নে We হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমক্রীর ২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে 
পিলখানায় প্যারেড পরিদর্শন ও বিডিআর সপ্তাহ উদ্বোধন কমসুূচী থাকায় 
বিষয়টি নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন হুমকী ছিল কিনা, তা প্রযালোচনা করা 
হয়নি ৷ বিডিআর কতৃপক্ষ গোয়েন্দা সংস্থাশুলোকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে 
এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। অন্যদিকে সরকার প্রধানের নিরাশ্পক্তার সাথে 
সংশ্লিষ্ট বিভিন গোয়েন্দা সংস্থাগশুলোও এ বিষয়ে একবারেই অভ্ভ্তাত fect! এটি 
দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর একটি অতি waa দিক তুলে ধনে যা 
কোনভাবেই অভিপ্রেত নয়। ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের পিলখানা Goats 
সম্পকে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অজ্ঞতা এবং ২৫ ও ২৬ ফেব্ৰুয়ারী তারিখে 
পিলখানার চলমান ঘটনার ডপর তাদের কর্তৃক নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহে 
ব্যখতা উক্ত বক্তব্যকে AISA করে | 


৬.৩ ভালভাত কর্মসূচী 


সবপ্রথম ২০০৬ সালের শেষের দিকে রমজানের সময় দ্ৰব্যমূল্যবৃদ্দি৷ 
CATTA তৎকালীন সরকারের Prateerca বিডিআর এর মাধ্যমে জরুরী 
খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ১০০টি ন্যাব্যমুল্যের দোকান চালু করা হয়। 
পরবর্তীতে একই পরিস্থিতিতে ২০০৭ সালে SSAA সরকার পুনরায় 
বিডিআর এর মাধ্যমে অনুরূপ কম্মসুচী চালু করে যা ২৬/ ৮/ ২০০৭ তারিখে 
সরকার ‘অপারেশন ডালভাত” নামে আখ্যায়িত করে সজসেংযোজনী- ১০১। 
দীর্ঘদিন যাবত ভালভাত কম্মসুচী চালু থাকার ফলে বিডিআর এর উল্লেখযোগ্য 
সংখ্যক সদস্য পেশাগত কমকান্ডের বাইবে ব্যবসায়িক কমকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে 
ATSI বিডিআর এর মহাপরিচালকসহ অন্যান্য উদ্ধাতন কমকর্তাগণ এ কমস্ৃুচীর 
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ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বিডিআরকে বের করে আনার জন্য ২০০৮ সালে বিকল 
হিসাবে বিডিআর কল্যান ট্রাস্টের আওতায় ১০টি বিডিআর শপ চালু করা হয়। 


৬.৪ অফিসার- জওয়ান AAS 


TAIC কমরত সেনা কমকর্তা ও বিডিআর সদস্যদের মধ্যে বাহ্যত 
সম্পর্ক ভালো মনে হলেও ভেতরে ভেতরে বিডিআর সদস্যগণ সেনাবাহিনী 
হতে আগত কম্মকতাগণের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাৰ শোষন করতো। 
বিডিআর সদস্যদের প্রচারিত বিভিন দাবী- দাওয়া সন্বলিত লিফলেট দু’ টিতে 
এর আভাস পাওয়া যায়। সীমান্ত এবং সদর দশ্ডঠরের বাইরের 
ব্যাটালিয়নশুলোতে যথারীতি মাসিক দরবার অনুষ্ঠানের রেওয়াজ প্রচলিত 
আছে দীর্ঘদিন থেকে। এ সকল দরবারে জোয়ান ও কনিষ্ঠ কমকর্তারা তাদের 
অভাৰ- অভিযোগ অধিনায়কের নিকট সরাসরি উপস্থাপন করতে NTAN | 
অপরদিকে বিডিআর বিডিআর সপ্তাহ BAAC সদর ABTA বছরে একবার 
দরবার অনুষ্ঠিত হওয়ার রেওয়াজ আছে। ইতোপুবে সরকার প্রধান ও 
AARIN এ দরবার নেওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 
গৃহীত দরবারের পর থেকে BABIN দরবার গ্রহণ করতেন। কিন্তু বিগত ৩ 


বছর কোন দরবার অনুষ্ঠিত হয় নি। 


৭.০ বিদ্রোহের দুই দিন: ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ fA 


২৫ ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টার সময় দরবার শুরু হওয়ার কথা ছিল । আগের 
দিন রাত ৯.৩০ টা পৰন্ত DE GTA জন্য চূড়ান্ত অনুশীলন ছিল । সকালের 
প্যারেড ও রাতের অনুশীলনের ক্লান্তির অজ্ঞুহাত তুলে এক ঘন্টা পিছিয়ে 
নেয়ার জন্য ডিজিকে অনুরোধ করা হলে দরবার সময় সকাল ৯ টায় 
পুননিধারণ করা হয়। সকাল aba মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বিডিআরের মহা- 
"পরিচালক মেজর জেনারেল স্পাকিল আহন্মদ, এনডিসি, পিএসসি এবং তাঁর বাঁ 
পাশে একটু পেছনে ছিলেন Ga মহা- পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম 
এ বারী, এনডিসি, পিএসসি। দরবার হলে যথারীতি দরবার শুরু হয় সকাল 
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৯.০২ মিনিটে ৷ মঞ্চের সামনে ডান পাশের ১ম সারিতে GRON অকফিসারশ্গণ, 
তার পেছনের ২য় সারিতে জুনিয়ার অফিসারশগন ও ৩য় শেষ) সারিতে 
সুরক্ষারের জন্য মনোনীত সকল পদবীর কর্মকর্তা/ জোয়ানরা উপবিষ্ট ছিল | 
মঞ্চের বাঁ পাশে তিন সারিতে জেসিওরা উপবিষ্ট ছিল । মাঝখানে মঞ্চের দিকে 
মুখ করে জওয়ানএবং সবার পেছনে ANASA উপবিষ্ট fest! দরবারে 
সবমোট BAS ছিলেন ২,৫৬০ জন। 


৭.১ SMPs লুট 

সকাল সাড়ে আটটায় কেন্দ্রীয় অস্রাশার শেড়ঃব) ভেংগে GW BWA শুরু 
হয়। এর কিছুক্ষণ পর সেক্টর অসজ্ৰাগার লুষ্ঠিত হয়। সিসিটিভি ফুটেজ 
RATS ১১১ হতে প্রাপ্ত সময়ানুসারে ম্যাগাজিন থেকে শোলা- বারুদ 
খধেসসঁহরঃরড়হ) BOCA কাজ শুরু হয় সকাল ১১.১০ মিনিটে। ২টি পিকআপ 
ভ্যানে করে গোলাবারুদ নিয়ে যাওয়া হয়। এ কাজে সম্পৃক্ত অধিকাংশ 
বিদ্রোহীর মুখে কাপড় বাঁধা থাকলেও কাউকে কাউকে সহজেই ভিডিও 
ফুটেজ থেকে সনাক্ত করা যায়। 


দরবার হলে গোলযোগ শুরুর পর পর তার আশে পাশে প্রথম দিকে যে 
গোলাগুলি করা হয়, তা ছিল ব্ল্যাক কাটুজের ফায়ার। উল্লেখ্য এসমন্ত ব্ল্যাৎক 
কাটুজৈর গুলী শুধুমাত্র বায়তুল ইজ্জতে অবস্থিত রাইফেল প্রশিক্ষণ স্কুলে 
প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হয় এবং এধরনের কাতুজ বিডিআর হেড কোয়াটারে 
মজুদ রাখা হয় না। পরবর্তীতে ব্যবহত তাজা বুলেট বিডিআর এর একটি 
পুরানো ভাবল কেবিন পিকআপ ভ্যানের মাধ্যমে JÈS SHINA হতে 
বিদ্রোহী সৈনিকগণের কাছে সরবরাহ করা হয়। 


৭.২ দরবার হল ও তার আশ- পাশ এলাকা 


সকাল সাড়ে ৮টায় পূব পরিকক্না অনুযায়ী একদল বিদ্রোহী ৪৪ 
ব্যাট্যালিয়নের সন্নিকটবতী SMITA কোত) ভেঙ্গে ফেলে অস্ত্র লুট শুরু করে। 
তারা সেখানে দায়িত্বত সেনা কর্মকর্তা মেজর মো: রিয়াজুল করিম’ কে 
অতর্কিতে আক্রমন চালিয়ে ধরাশায়ী করে এবং তার হাত- পা ও মুখ বেধে 
ফেলে। এ সময় সেখানে দায়িত্বরত কোরয়াটার গার্ড এর সৈনিকশগণ কোন বাধা 
প্রদান করেনি। 


সকাল ৯.০২ মিনিটে বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল 
শাকিল আহম্মেদ- এর সভাপ্পতিত্তে বিডিআর দরবার শুরু হয়। কোরআন 
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তেলাওয়াতের মাধ্যমে দরবার শুরু =a বিডিআর জামে মসজিদের পেশ 
ইমাম জনাব মো: ছিদিকুর রহমান কোরান তেলাওয়াত করেন | 


সকাল ৯.০৬ মিনিটে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় মহাপরিচালকের বক্তব্য 
দিয়ে৷ কুশল বিনিময়ের অংশ হিসাবে তিন্নি সালাম দেন এবং উপস্থিত সকলে 
কেমন আছেন জানতে BIA! অনেকের মতে, জোয়ানদের পক্ষ থেকে ডিজি’ a 
সালাম ও কুশল বিনিময়ের জবাব স্বতঃস্ফুত ছিল না। যাই হোক, কুশল 
বিনিময়ের পর তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিডিআর সপ্তাহ উপলক্ষ্যে 
আয়োজিত প্যারেড পরিদর্শন করে মাননীয় প্রধানমক্নী খুশি হয়েছেন এবং 
প্যারেডের প্ৰশংসা করেছেন মমে সকলকে অবহিত করেন। এরপর তিনি 
ভাল- ভাত প্রসংগে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, ডাল- ভাত ssa 
লভ্যাৎস্প বন্টন নিয়ে জোয়ানদের মাকে কিছু সংশয় ও SPH রয়েছে মমে 
তিনি জানতে পেরেছেন। তিনি দরবারকে অবহিত করেন যে, ভাল- ভাত 
কমসুচীর কোন SS SZEFA হয়নি, a এ SIS হতে প্রাপ্ত লভ্যাৎশ 
সৈনিকদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়েছে। যারা ভাল- ভাত কম্মসুচীতে সক্রিয় 
অংশগ্রহণ করেছেন, তারা লভ্যাংশ হতে প্রাপ্যতা অনুযায়ী soo ভাগ ডিএ 
পেয়েছেন, এবং এমনকি যারা অংশগ্রহণ করেন নি তারাও so দিনের ডিএ 
শেয়েছেন। তাই, এ ব্যাপারে কারো কোন ক্কোভ থাকার কথা নয় বলে তিনি 
মন্তব্য করেন। এভাবে বিভিন বিষয়ে প্রায় প্রায় ১৮ মিনিট বক্তব্য প্রদানের 
পর মহাপ্পরিচান্নক শৃভঙখলা বিষয়ে বক্তব্য শুরু করেন | 


মহাপরিচালকের উক্ত বক্তব্য চলাকালে সকাল ৯.২৬ মিনিটে মঞ্চের বাম 
দিকের পেছনে (দেক্ষিণ- পূব) অবস্থিত প্যান্ট্রি থেকে হঠাৎ দুই জন বিদ্রোহী 
অতর্কিতে মঞ্চে প্ৰবেশ করে। এদের একজন ছিল seg ৷ নির্দ্র সৈনিক মঞ্চের 
Gaa দিয়ে দৌডে দরবার হলের উত্তর পাশের কাঁচের জানালা ভেংগে বের 
হয়ে যায়। অন্য wey জওয়ানের হাতে ছিল একটি এসএমজি। তার পরনে 
ছিল বিডিআরের কমব্যাট ড্রেস। মাথায় হেলমেট ছিল না, মুখ- মন্ডল অনাবৃত 
ছিল । ser বিদ্ৰোহী মহাম্পরিচালককে বাঁ দিক থেকে আঘাত করলে তিনি 
চেয়ার থেকে কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে যান। 


এসময় কয়েকজন অফিসার মঞ্চের দিকে দৌড়ে যান এবং 
মহাপরিচালক ক্কে ঘিরে Pea! এদের মধ্য হতে কয়েকজন সেনা কমকতা 
wees বিদ্ৰোহী সৈনিককে ধরে ফেলে তাকে AAG করেন। এ পখায়ে ৪৪ 
ব্যাটালিয়নের প্রাক্তন Ga অধিনায়ক মেজর আজিজ Sage তুলে নিয়েই 
বললেন, এটি se ব্লাইফেল ব্যাটালিয়নের SRI মহাশ্সব্ৰিচালক ব্যাটালিয়ন 
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অধিনায়ক লে: কণেল শামসের উদ্দেশ্যে বলেন যে, * শামস, এটা তোমার 
ব্যাটালিয়নের Sy!” মঞ্চে দৌড়ে আসা অফিসারশ্গাণ হতোমধ্যে অব্ত্রধারী 
বিদ্রোহীকে মেঝেতে ফেলে বুট জুতার ফিতা দিয়ে তার হাত-প্পা বেঁধে 
ফেলেন ছেবি- ১১। 


পরবর্তী ২/ ৩ মিনিটের মধ্যে হলে অবস্থানরত উপস্থিত সকল 
জোয়ান এবং সেনা কমকতাদের মধ্য হতে কয়েকজন বিভিন দরজা অথবা 


জানালার কাঁচ cera বের হয়ে যান। এ সময় দরবার হলের চারদিক থেকে 
গুলির শব্দ শুনা ae অফিসারশগাণ মহাশ্পরিচালককে ঘিরে দাড়ায়। 
মহাপরিচালক সকলকে সংযত হওয়ার নির্দেশ cra অফিসারদের ভদ্দেশে 
তিনি বলেন, ভ্ডভভরূপবৎৎ ! মড় ধহফ পড়হংঃৎড়য় Se seuurss! কিছু 
অফিসার ঢোকা সেক্টর কমান্ডার কণেল মুজিব, ৩৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক 
A. কণেল এনায়েত, ১৩ রাইফেলের অধিনায়ক লে. কর্ণেল বদরুল প্রমুখ) 
নিজ নিজ ব্যাটালিয়ন INARA করার জন্য দরবার হল ত্যাগ করেন। এদিকে 


জোয়ানদের দরবারে ফিরিয়ে আনার জন্য মাইকে ঘোষণা করা Sa! তাদের 


বার বার দরবারে ফিরে আসার অনুরোধ করা aa কিছু অফিসার দরবার হল 
থেকে বাইবে এসে অপেক্ষমান জোয়ানদের দরবারে ফিরে যাবার অন্মুরোধ 
করে । তাদের CTO HS এ পায়ে নিজেরাও দরবারে আর ফিরে আসেনি। এ 
সময় সাধারন সৈনিকদের দরবার হলের অদূরে ইতস্তত বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে 
থাকতেও দেখা যায়। আবার অনেক সৈনিককে ব্যস্ততার সাথে এদিক-_ ওদিক 
দৌড়া- দৌড়ি করতে দেখা যায়। 

এ সময় উক্ত এলাকায় বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির শব্দের পাশাপাশি প্রচন্ড 
হৈচে হতে থাকে । বিদ্রোহীরা বাইরে থেকে দরবার হলের দিকে ares কাটুজ 
ফায়ার করতে থাকে । Sea args খালি মাঠে ১০/ ১২ ফুট পরপর বিভিন্ন 
SCAMS হাতে লাইন থরে বিদ্রোহীদের দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এদের 
প্রায় সবাই কমব্যাটি ডেসে ছিল। তারা মাটির দিকে তাক করে গুলি 
চালাচ্ছিল। গুলির শব্দে অনেকেরই মনে হয়েছে, তারা ফাঁকা গুলি ছুড়ছিল। 
এ সময়ে অদুরবতী ৪৪ ব্যাটালিয়ন দিক থেকে বিডিআর এর একটি ছাই রঙের 
ভাবল কেবিন পিক আপ ভ্যান দরবার হলের দিকে ধেয়ে আসে৷ শিক আপে 
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কয়েকজন অস্ত্রধারী বিদ্রোহী ছিল । তারা ws আকাশে অনবরত ফাঁকা গুলি 
ছুড়ছিল। তারা মাঠে আগে থেকে পজিশন নেয়া সৈনিকদের গুলির ম্যাগাজিন 
সরবরাহ করে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সশস্ত্ৰ বিদ্রোহীরা দরবার হল ঘিরে 
ফেলে এবং অফিসারদের feta করে। এক শৰায়ে চারদিক থেকে দরবার 
হলক্ লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া শুরু হয়। 


দরবার হলে আটকে পড়া নিরজ্ৰ অফিসারশ্গান নিরাপদ স্থানের সন্ধানে 
মঞ্চের পেছনে "পর্দার আড়ালে আশ্রয় নেন ৷ আবার CPS HPS বাথরুমে লুকান | 


এ ATC দরবার হলের বারান্দায় একজন অফিসার মাথায় গুলে লেগে মারা 
যান। এ অবস্থায় কোন এক সুযোগে wees হাত- পা বাধা অবস্থায় থাকা 
বিদ্রোহী জোয়ান দরবার হল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। 


সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মাঠে অবস্থান নেয়া বিদ্রোহীরা গুলি ছুড়তে 
ছুড়তে দরবার হলে ছুকে ACE! তারা অফিসারদের বের হয়ে আসার নিদেস্প 
দেয়, অন্যথায় তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। 
এমতাবস্থায়, মঞ্চের পেছনে আত্মরক্ষাশ্যে অবস্থান নেয়া অন্যান্য অফিসারশ্গাণ 
ডিজিকে বৃক্তাকারে ঘিরে MEA পেছন হতে বের হয়ে আসেন। বিদ্রোহীরা 
তাদের হাত তুলে সিংগেল লাইনে এগুতে বলে । ডিজি নিজে Seat হয়ে 
লাইনের সম্মুখে চলে আসেন এবং বিদ্রোহীদের নির্দেশ অনুযায়ী হাত মাথার 
উপর তুলে পশ্চিম দিকের দরজার দিকে এগুতে থাকেন। এ সময় বিদ্রোহীরা 
অফিসারদের অকথ্য ভাবায় গালি- গালাজ করতে থাকে । দরবার হল থেকে 
বের হয়ে তিনি যে মাত্র সিঁড়িতে কয়েক পা দিয়েছেন তখনি বাইরে দাড়ানো 
পিকআপের পাশ থেকে মুখবাঁধা বিদ্রোহী সৈনিকদের একটি দল তাদের লক্ষ্য 
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করে ত্রাস ফায়ার করে। মহাম্পরিচালকের বুকে গুলি লাগে । তিনি ভান দিকে 
কাত হয়ে পড়ে যান এবং ATOS তৎক্ষনাৎ শাহাদাৎ বরণ করেন। লাইনে 
থাকা আরো কয়েকজন অফিসার ত্রাস ফায়ারে মারা যান। ২/ ১ জন যারা ef 
খেয়েও প্রাণে বেঁচে ছিলেন তাদের zo নিশ্চিত করার জন্য সেনিকরা আবার 
এসে JA ফায়ার করে এবং AAND দিয়ে খোঁচায়। অলোকিকভাবে যারা বেঁচে 
যান, তারা কেড বাথরুমে, CPO দরবার হলের বাইরে বেরিয়ে চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়েন (এদের মধ্যে erecta কামরুজ্জামান, মেজর মুনীর প্রমুখ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) | 


দরবার হলের এসমস্ত ঘটনার পাশাপাশি প্রায় একই সময়ে বিদ্রোহীরা 
অন্যান্য লক্ষবস্তুতে হানা দেয়। প্ৰথমেই তাদের একটি দল সংঘবদ্ধ হয়ে 
মহাপরিচালক এর বাসভবনসহ অন্যান্য অফিসারদের বাসভবন ও অফিসাস 
ca হামলা চালায়। কিন্তু তদন্তে পাওয়া যায় যে, মহাম্পরিচালকের বাসভবনে 
কর্তব্যরত WHIZ গার্ড ও তার ৫জন wig বডিগার্ড যাদেরকে ডিজির এডিসির 
নির্দেশে বাসার নিরাপক্তার জন্য যেতে নিদেশ দিয়েছিল) কেড কোন 
প্রতিরোধ করে নি। তারা মহাপরিচালকের স্ৰী, তার বাসায় বেড়াতে আসা ২ 
জন মেহমান অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল দেলোয়ার হোসেন ও তাঁর SD ও একজন 
কাজের মেয়েকে শারীরিক নিধাতনসহ ef করে নিমমভাবে হত্যা করে। 
এতদ্ব্যতীত, ঘাতকেরা সেনা কমকতাদের বাসায় ও মেসে নিবিচারে লুটপাট 
চালায় এবং কতিপয় বাসায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপর তারা সেনা 
কমকর্তাদের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের কোয়াটার গার্ডে নিয়ে আটকে AITH 
এছাড়া যেখানেই অফিসার পাওয়া যায়, তাদের অধিকাৎশকেই নিবিচারে হত্যা 
করা হয় এবং কয়েকজনকে কোয়াটার গাডে নিয়ে আটকে রাখে | 


ইতোমধ্যে পিলখানার বিদ্রোহের খবর সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় ঘটনার 
সুত্রপাতের সাথে সাথে সরকারের বিভিন বায়ে পৌছে যায়। সকাল সোয়া 
১০টা নাগাদ র্যাব এর একটি করে দল পিলখানার ৩, ৪ ও CAR গেইটে 
tar! এর ঘন্টাখানেক পর সেনাবাহিনীর একটি east দলও পিলখানা 
এলাকায় পৌছায় । পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি ৯.৫০ মিনিটে ঘটনার খবর 
পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ফোস মোতায়েনের জন্য রমনা জোনের ডিসি এবং 
লালবাশগ খানার ওসিকে নির্দেশ দেন। এ সকল বাহিনী পিলখানার বিভিন 
গেইটের কাছাকাছি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নেয় | 


বেলা ১০টা নাগাদ আকাশে বিমানবাহিনীর কস্টার টহল শুরু করে। অকাল 
১১.০০টা নাগাদ সেনাবাহিনীর ৪৬ ব্রিগেডের একটি দল ধানমন্ডির মেডিনোভা 
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ক্রিনিকের সামনে অবস্থান নেয়। সেনা অবস্থানের সংবাদ ও হেলিকপ্টার টহল 
দেখে পিলখানায় উত্তেজনা ga পায়। বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা বিক্ষিপ্ত 
গুলী করতে থাকে । একই সাথে মাহইকিৎ করে বলতে থাকে “SAA প্ৰস্তুত 
থাকেন, সেনাবাহিনী আসছে----->” | ইতোমধ্যে সকাল ১১টা নাগাদ বিদ্রোহীরা 
১৬টি গাড়ীতে অনিসংযোগ করে। বাইরে থেকে গ্রভ্ভুলিত এ গাড়ীসমূহের 
ধোঁয়ার yet দেখা যায়। উল্লেখ্য, ধ্বংসকৃত এ গাড়ীগুলো ছিল সেনা 
কমকতাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন ৷ 


সকাল ১>১টার দিকে বিদ্রোহীদের অন্য অংশ অন্যান্য অস্রাশারে কোত, 
ম্যাগাজিন ও ভান্ডার) গিয়ে অস্রাশার CSA অথবা খুলে VF তাদের দখলে 
নিয়ে নেয় এবং বিভিন গেইটে তাদের FIG অবস্থান সংহত করতে থাকে। 
তারা মাইকে সদর দপ্তরে অবস্থানরত সকল সৈনিককে SA ধারণ করতে বলে 
এবং যারা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করবে না তাদের SPANA করে দেয়। ভিডিও 
ফুটেজে এদের কারো কারো মুখ রঙ্গিন কাপড়ে আবৃত দেখা যায়, আবার 
কারো কারো মুখ SATS থাকতে দেখা aR! এসমস্ত বিদ্রোহীরা মিডিয়ার 
মাধ্যমে বিডিআর হতে আমি সরিয়ে নেয়াসহ সেনাবাহিনী হতে আসা 
অফিসারদের farce বিভিন রকমের অভিযোগ Gein করতে ATTI 
রিস্ফিতির BS অবনতি হতে থাকে এবং ভেতরে কি হচ্ছিল তা জানা যাচ্ছিল 
না। 


সকাল সাড়ে ১১টার মধ্যে বিদ্রোহীরা দরবার হলের ভিতরে ও বাইরে 
একটি ভীতিকর ও বীভৎস পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যা খুব দ্রুত সারা 
পিলখানায় ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা রেডিও, ওয়্যারলেস ও মোবাইলের 
মাধ্যমে তাদের বিদ্রোহের সংবাদ দ্রুত সারা দেশে অবস্থিত বিডিআরের বিভিন 
ইউন্নিটের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। বিদ্রোহীরা অন্যান্য সকল জোয়ানকে লাইন বা 
বাসা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মাইকিং শুরু করে এবং তাদের অস্ত্র তুলে 
নেয়ার নির্দেশ দেয়। জোয়ানরা দলে দলে বেরিয়ে এসে অস্ত্র লুটপাটে অংশ 
নেয়, এবং ফাঁকা গুলি ছোড়া শুরু করে । এভাবেই দ্বিতীয় দফা প্রচন্ডভাবে 


গোলাগুলি শুরু হয়। 

সকাল ১২.১৫ ঘটিকায় বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে 
পিলখানা এলাকায় সরকার কর্তৃক বিদ্রোহীদের প্রতি অস্ত্র সমপনের আহবান 
জানিয়ে লিফলেট ছাড়া হয় সেংযোজনী- ১২৯ ৷ এ সময় হেলিবস্টারতে লক্ষ্য 
করে ASS গোলাগুলি শুরু হয়। এ সময় হেলিকপ্টারে ৬টি গুলি লাগে যা ছিল 
অত্যন্ত বিপদজনক । বিদ্রোহের এ প্রাথমিক ও অনিশ্চিত AIN লিফলেট 
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fra জন্য এমন diay মিশন পাঠানো কতটুকু কাধকরিি ছিল তা 
বিবেচনার দাবী রাখে । যাহোক, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৈমানিক সফলভাবে এ 


মিশন পরিচালনা করেন এবং eft লাগা ACES নিরাপদে হেলিকপ্টারটি 


অবতরনের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর উক্ত বৈমানিক ও তার দল পেশাগত 
দক্ষতার পরিচয় দেয়। 


এরপর বিদ্রোহীরা প্ৰায় ২০ মিনিট 
ধৰে এলোপাতাডি কয়েক হাজার রাউন্ড গুলি ছোঁভডে। এর পরপরই তারা 


মাইকে জানায়, আলোচনার জন্য AANI ও স্বরাক্ক্টমন্রীকে একা আসতে 
হবে। তারা তাদের নিরাশ্পক্তা দেবে। 


দুপুর ১.৩০টায় আলোচনার মাধ্যমে বিদ্রোহীদের নিরস্রীকরশণের প্রথম 
পদক্ষেপ হিসাবে প্রধানমূত্রীর পক্ষ থেকে সাদা পতাকা নিয়ে ৪ AX গেইটের 
সামনে এলজিআরডি গ্রতিমত্রী জাহাঙ্গার কবির নানক ও সংসদের সরকারি 
দলের Ser মীর্জা আজম আগমন করেন। তারা সেখান থেকে বিদ্রোহীদের 
দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিয়ে মাহকযষোগো আলোচনার আহ্বান জানান । 
এরপরও বিদ্রোহীরা ওলিবষণ করতে থাকে । 


বিকাল oD নাগাদ প্রতিমক্নী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাংসদ 
জনাব ফজলে নূর তাপস ও SSA জনাব মির্জা আজন্ম এর সাথে ৪ নং 


গেইটের সামনে অবস্থানরত বিডিআর বিদ্রোহীরা কথা বলতে রাজী =a! 


জিগাতলার দিক হতে সাংসদ মাহবুব আরা গিনি এবং সাংসদ ওয়ারেসাত 


হোসেন পূবোক্ত ৩ জনের সাথে যোগ দেন | 


জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জনাব মির্জা আজম বিডিআর 
বিদ্রোহীদের সাথে অনেক আলোচনার পর তাদের দাবী- দাওয়া নিয়ে মাননীয় 
ওধানম্ত্রীর সাথে কথা বলার জন্য তাদেরকে রাজী করান । 


মিনিটে যমুনায় প্রবেশ করেন। যমুনায় প্রধানমন্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে 
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বিদ্রোহী শ্রত্িনিধিদল সকল চাকুরারত বা অবসরপ্রাপ্ত কোন সেনা কর্মকতারা 
বেরিয়ে না গেলে আলোচনা করবে না বলে শর্তারোপ করেন। এ AACA 
সেখানে অবস্থানরত তিন বাহিনীর প্রধানগণসহ নিরাপক্তা উপদেষ্টা বের হয়ে 
যান ৷ তবে শপ্রধানমূত্রীর নিরপক্তার জন্য এসএসএফ এর ৪ জন সদস্য রয়ে 
যান ৷ প্রতিনিধিদল তখন মাননীয় প্রধানমক্নীর সাথে কথা বলেন। এ 
আলোচনায় বিদ্রোহীরা তাদের দাবী- দাওয়া তুলে ACA! আলোচনায় দৃশ্যত: 
বিদ্রোহীদের নেতৃতু দেয় ডিএডি তৌহিদুল ইসলাম। যমুনায় তিন বাহিনী 
প্রধান, আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব তোফায়েল আহমদ, জনাৰ 
আঃ রাজ্জাক, জনাব সুরঞ্জিত Nee উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে 
মাননীয় serene এবং তিন বাহিনীর প্রধানের ব্রিফিং অনুযায়ী জনাব 
Serta কবির নানক সন্ধ্যা আনুমানিক Co অপেক্ষমান সাংবাদিকদের 
বলেন, “বিডিআর প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনাক্রমে মাননীয় প্রধানমক্রী 
বিদ্রোহী সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন এবং অস্ত্র জমা দিয়ে 
তাদের ব্যারাকে যাওয়ার নিদেশ দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি আটককৃত শিশু ও 
মহিলাদের ছেড়ে দেয়ার আহবান জানান” | 


তিনি সকল 
বিডিআর সদস্যকে অস্ত্র জমা দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাবার আহবান জানিয়ে 


বক্তব্য প্রদান করবেন | 


ও্রধানমূত্রীর সঙ্গে আলোচনা শেষে জনাব জাহাৎগীর কবির নানক ও 
জনাব মিজা আজন্ম বিডিআর জোয়ানদের নিয়ে পিলখানায় ফিরেন । তখন 
সময় প্রায় বিকাল ৬.৪৫ মিনিট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহীদের সাধারণ 


ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন, এ কথা শুনে পিলখানায় সাময়িকভাবে স্বস্তি 
পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পর তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাধারণ 
ক্ষমা ঘোষণাকে গেজেট আকারে প্রকাশের দাবী করে এবং পুবের মত 
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উচ্ছৎখনল আচরণ শুরু BCA! তখন সময় সন্ধ্যা ৭টা। কিন্তু পিলখানায় ফিরে 
ডিএডি তৌহিদ যমুনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্রোহীদের অস্ত্র জমা দেওয়ায় 
রাজি করাতে পারেননি | 


অন্যদিকে সরকার ঘোষিত Prats ও আলোচনাবর 
প্রেক্ষিতে পিলখানার ভিতরে আটককৃত অফিসার ও তাদের পরিবারের 
সদস্যদের বের করে আনার সুযোগ হতে পারে এ চিন্তা মাথায় রেখে ডিএমপ্সি 
১০টি ট্রাক ও sof বাস ৪ A গেইটের সামনে নিয়ে আসে৷ এসময় 


এন্বুলেন্সে করে ৫ দফায় আহত ১৫জন বিডিআর সদস্যকে রেডক্রিসেন্ট এর 
হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় Wey এটিএন এর সূত্র দাবী 
PTA | 


বাত ৮টা নাগাদ হোটেল আন্বালা- ইন- এ ব্লোইফেলস্য স্কয়ার RMAN) 
মাননীয় SAWS এডভোকেট সাহারা খাতুনের সঙ্গে বিদ্রোহীদের আরেকটি 
প্রতিনিধি দলের বৈঠক শুরু হয়। MARAI সাথে ছিলেন পুলিশের 
আইজিপি, র্যাব এর ডিজি, গোয়েন্দা সংস্থার SIPS. জনাব নানক ও 
মীর্জা আজম প্রমুখ । এ বৈঠকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মাননীয় গ্রধানমূত্রীর 
কাছে দেয়া গ্রতিশ্রর্তি অনুযায়ী বিদ্রোহীরা অস্ত্র জমা দেয়ার বিষয়ে বিভক্ত হয়ে 
ATS | 


me eee 


এসময়টাকে বেছে নেয় মৃতদেহসমূহ মাটিতে পুতে ফেলার জন্য ৷ দরৰারহলসহ 
অন্যান্য স্থানে পড়ে থাকা মৃতদেহশুলি প্রথমে সংগ্ৰহ করে গাড়ীর মধ্যে রাখা 
হয়। বিদ্রোহীরা প্রথমদিকে কিছু মৃতদেহ ম্যানহোলে ফেলে দেয়, ২টি 
মৃতদেহ পরবর্তীতে কামরাকঙ্গিরচরে পাওয়া যায়। অন্যান্য ম্ৃতদেহশুলি রাতের 
আধারে মর্চুয়ারীর পাশে ও অন্যান্য স্থানে গণকবর দেয়া হয়। 


৭.৩ ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ 


২৬ ফেব্রুয়ারী ভোর ১টা নাগাদ মাননীয় স্বরাষ্ট্র wW. মাননীয় আইন 
প্রতিমক্নী ও পুলিশের মহাপরিদর্শক বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনার জন্য ১টি 
বিশেষ গাড়ীযোগে পিলখানার ভিতরে যান । তারা বিদ্রোহীদের সাথে অন্ধকারে 
দরবার হলের পূ্বদিকের খোলা মাঠে আলোচনায় বসেন। বিদ্রোহীরা একের 
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পর এক বন্দুক উচিয়ে বক্তব্য রাখছিল। অনেক ক্ষেত্রে তারা উপস্থিত WH ও 
aaa সাথে ন্যুনতম শালীনতাটুকুও দেখায়নি। অবশেষে বিদ্রোহীরা রাত 
দেড়টা নাগাদ অস্ত্র সমপনে রাজি হয়। কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার গার্ডে এসে কিছু 
অস্ত্র মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট সমর্পন করা হয়। এ দৃশ্য ধারণ করার জন্য 
বিটিভিকে ডাকা হয়। বিদ্রোহীদের সমন্সিত অস্ত্র কোন নিবাম্পক্তা হেফাজতে না 
নেওয়ায় মন্ত্রী মহোদয় স্থান ত্যাগ করার সাথে সাথে বিদ্রোহীরা তা আবার 
হাতে তুলে নেয়। উল্লেখ্য অস্ত্র সমর্পন স্থান কোয়ার্টার গার্ডে অনেক সেনা 
কমকতা ও পরিবার জিন্মি ছিলেন। Fe মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে এ 
ব্যাপারে অবগত করা হয়নি, যদিও পরে জানা যায় যে, কয়েকজন feta এ 
অস্ত্র সমর্পন প্ৰক্ৰিয়া অবলোকন করেন। অথচ মাননীয় WH আটকে পড়া 
অফিসারদের 'পরিবার- পরিজনদের তার সাথে বাইরে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা 
প্রকাশ করলে বিদ্রোহীরা তাকে তাদের কিছু কোয়াটার ও অফিসাস মেসে নিয়ে 
যায়। অধিকাৎশ ক্ষেত্রে অন্ধকার ও বিদ্রোহীদের ভয়ে কেউ দরজা খোলেনি। 
ভোর ৪.১০ মিনিটে মাননীয় মন্ত্রী একটি মিনিবাস, ২টি সিডান কারযোগে 
আটকে পড়া ১৫ জন জিন্মিকে বের করে নিয়ে আলসেন। way wet 
পিলখানার অভ্যন্তরে থাকাকালেও বিদ্রোহীরা বিক্ষিপ্ত ef বষণ করতে থাকে | 


সকাল সাড়ে টায় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, স্থানীয় সরকার ASR 
জাহাঙ্গীর কবির নানক, জাতীয় পাটির চেয়ার্যম্যান জনাব হুসেইন মুহন্সদ 
এরশাদ, আইন প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট কামরুল ইসলাম ও সংসদ সদস্য 
ফজলে নূর তাপস বিডিআর সদর weeds ৪ নং গেইটে SAS =A! বেলা 
৯.৫০- 30.00 টায় ৩নৎ গেইটে 2/9 = জনতা বিডিআর বিদ্রোহীদের 
দাবী- দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য CANN দিতে থাকে। কিছু জনতা বিদ্রোহীদের 
বিস্কুট ও মিনারেল ওয়াটার সরবরাহ TCA | 


যমুনায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মক্রিপরিষদ ও মহাজোটের সিনিয়র 
নেতাদের বৈঠক শুরু হয় সকাল ১০টায়। উক্ত বৈঠকে তিন বাহিনীর প্রধানগণ 
Gries ছিলেন | 


সকাল ১১- ৩০ মিনিটে জানা যায় যে, প্ৰধানমন্লীর জাতির উদ্দেশে 
ভাষণ দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেনা, না ও 
বিমানবাহিনীর প্রধানের বৈঠক হয়। এতে সরকারের নীতি- নিধারকশ্গান ও 
আওয়ামী লীগের AT নেতারা উপস্থিত ছিলেন | 
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দুপুরে পিলখানার RAS গেইটের সামনে ৪০- ৫০ জন ব্যক্তি মিছিল বের 
করে পঁবিডিআর- পাবলিক ভাই ভাই, সেনাবাহিনীর বিচার চাই” ইত্যাদি 
স্লোগান cra মিছিলটি sac গেইটের সামনে হতে বের হয়ে ২নং ও OAL 
গেইট হয়ে নিউ মার্কেটের দিকে যায়। বেলা ১.৩০ টায় ১নং গেইটে ৪০০- 
৫০০ লোক বিডিআরের সদস্যদের সঅমথনে পুনরায় মিছিল বের করে 
আজিমপুরের দিকে চলে যায়। 


দুপুর ১২.৩০ মিনিটে পিলখানার ৪ নং গেইটের ভিতর থেকে ৭/ ৮ 
জন বিডিআর সদস্য বেরিয়ে এসে বলে »* যদি সেনাবাহিনী একজন বিডিআর 
সদস্যকে গুলী করে মারে তাহলে পুরো ঢাকা গুলী করে উড়িয়ে দেব!” তারা 
আরো বলে, > সাধারণ জনগণকে আমরা মারতে চাই ati সেনাবাহিনীকে 
বলে দেন, তারা যেন ব্যারাকে ফিরে বায়, তা না হলে আমরা অস্ত্র জমা দেব 
না।” ইতোমধ্যে সরকারী তথ্য বিবরণীতে দুপুর ২টার মধ্যে বিদ্রোহী বিডিআর 
সদস্যদের অস্ত্র জমাদানের সময়সীমা বেধে দেয়া হয়। 


বিদ্রোহীরা এ মনে মাইকিং করে যে, “সামরিক বাহিনী পিলখানা ঘিরে 
ফেলেছে। যে কোন সময় আক্রমন করতে পারে” । সকলকে লাইন ও বাসা 
খেকে বের হয়ে এসে অস্ত্র নিয়ে প্ৰস্তুত হবার আহ্বান করা BA! আরো ঘোষনা 
করা হয়, তাদের কাছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আছে, তা দিয়ে কমপক্ষে so দিন 
যুদ্ধ৷ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। এতে নতুন করে উক্তেজনা ছড়িয়ে 
পড়লেও এ সময় অনেক বিদ্রোহী মনোবল দুবল হয়ে পড়ে বলে 
প্রত্যস্ষদশীরা মন্তব্য করেছে। 


দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে মিসেস মাহবুব আরা গিনি এমপি ও মিসেস 
erst ইয়াসমিন এমিলি এমপির নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধি দল 
পিলখানায় প্রবেশ করেন। প্রায় ১ ঘন্টা পর তাঁরা ৩ সেনাকমকতার পরিবারকে 
বের করে আনেন ৷ অন্যদিকে একই সময়ে হোটেল আন্দবালা ইন- এর বৈঠক 
খেকে মতিয়া চৌধুরী ও এরশাদসহ অন্যরা চলে যান। বিদ্রোহীদের সাথে 
বৈঠক =e হয়। সরকারী ঘোষণায় বিদ্রোহীদেরকে দুপুর ADA মধ্যে সকল 
অস্ত্র জমা দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর হঠাৎ 
পিলখানার মুল গেইটে বিডিআর জৈোয়ানদের এলোপাতাড়ি ওলিবষণ we 
হয়। 
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দুপুর ২.৩০ মিনিটে ১২ সদস্যের মহাজোট মধ্যস্কতাকারী কমিটি গঠন 
করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল জলিল এমপি- এর নেতৃত্বে এ 
কমিটি পিলখানায় আসেন। এতে ছিলেন সবজনাব রাশেদ খান মেনন, 
হাসানুল হক ইনু. আসাদুজ্জামান নূর, শেখ সেলিম, মাইনুদ্দিন বাদল, 
জিয়াউদ্দিন বাবলু, আনিসুল ইসলাম মামুদ. ara ইসলাম বিএসসি প্রমুখ । 
এরা ডিএডি তোহিদসহ ৫/ ৬ বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যের সাথে হোটেল 
আন্বালা ইন এ আলোচনা করেন। তারা কঠোর কণ্ঠে বলেন, ‘আপনারা অজু 
জমা দিয়ে আমাদের জানান, আমরা আপনাদের দায়- দায়িত্ব নেব। সময় 
ws, পরবর্তীতে Ta- দায়িত্ব নেব না।” তখন ভিএভি তৌহিদ বলেন, 
“আপনাদের কথায় অস্ত্র জমা দিব arr’ এরপর বিডিআর গ্রতিনিধিদল 
অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনার জন্য ভিতরে TIN | 


যেহেতু বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে দুপুর ২টা) বিদ্রোহীরা SE জমা 
দেয়নি, ফলে বিদ্রোহীরা আশংকা করছিল যে কোন সময় সেনাবাহিনী আঘাত 
হানতে AITA | 


দুপুর ২.৩০ ঘটিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর টিভি ও বেতার ভাষণ প্রচার 
করা হয়। তিনি বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পন কনে ব্যারাকে ফিরে যেতে নির্দেশ 
দেন ৷ তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে তাঁকে কঠোর হতে বাধ্য না করার নির্দেশ 
দেন ৷ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমন্পনের সিদ্ধান্ত CNH | 
বিকাল sb আমন্বালা ইন এ মাননীয় অথ wet ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে ডিএডি 
তোহিদের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের বৈঠক SH! এরপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মক্রী. স্থানীয় 
সরকার ASR ও een মির্জা আজন্ম ৪ নং গেইট দিয়ে পিলখানায় প্ৰবেশ 
করেন ৷ বিদ্রোহীদের সাথে দীঘ আলোচনার পর বিকাল ৫.৫০ মিনিটে 
বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পন শুরু করে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সমর্সিত অস্ত্ৰ হেফাজতে 
নেয়ার জন্য sax গেইট দিয়ে পিলখানায় কিছু পুলিশ প্রবেশ করে। ৩ ও CAR 
গেইটেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়। রাতে পুলিশ পিলখানার অবস্থান গ্রহণ 
করে। পুলিশ হতসত্ততঃ ছড়ানো অস্ত্র ও গোলাবারুদ কুড়িয়ে অস্ত্রা্গারে রাখার 
ব্যবস্থা করে এবং পাহারার ব্যবস্থা করে। রাত সাড়ে চটায় পিলখানা থেকে 
বেরিয়ে স্বরাষ্ট্রমক্নীর ঘোষণা করেন — পরিস্থিতি পূর্ণ নিয়ন্নুণে রয়েছে । উল্লেখ্য 
যে, মোট কতগুলো ও কি কি অস্ত্র সমর্পন করা হয়েছে, কে এসমস্ত আজ্্রের 
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হেফাজত গ্রহণ করে এবং SF সমর্পনকারী কতজন বিদ্বোহীকে কার জিম্মায় 
রাখা হয় তার কোন বিবরণ জানা যায় নি। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, 
পিলখানায় যে সকল উপস্থিত মাত্ৰ শ দুয়েক বিত্বোহীকে পুলিশ প্রহরায় 
একত্ৰে বিডিআর হাসপাতালে রাখা =a! 


৮.০ ঢোকার বাইরে বিডিআর অবস্থানে বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ প্রশমন 


২৫ ফেব্রুয়ারীর বিডিআর বিদ্রোহের খবর বিডিআর এর নিজস্ব রেডিও, 
বিদ্রোহীদের মোবাইল, তাদের আজআীয়- স্বজন SIA হলেকট্রনিক 
মিডিয়ায় এর লাইভ প্রচারের কারণে দ্রত ঢাকার বাইরে বিভিন বিডিআর 
সেক্টর, ব্যাটালিয়ন, ক্যাম্প ও ফাড়িগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ২৬ 
ফেব্ৰুয়ারী তেও অব্যাহত থাকে। Re ও ২৬ ফেব্রুয়ারী এ দুদিনে ঢাকার বাইরে 
মোট ৩৬ টি ক্যান্প/ ব্যাটালিয়ন/ সেক্টরে বিদ্রোহ ARTISAN? = ১৩১ সংঘটিত 
হয়েছে। “সেনাবাহিনী আক্রমন করতে আসছে” - এই ধরণের মিথ্যা খবর 
নেয় এবং ছোলাগুলিলি শুরু করে। কোন কোন ক্ষেত্রে INAR সেনা অফিসাবরণণ 
প্রাণ রক্ষাথ্ে পালাতে বাধ্য হন । বিদ্রোহীরা বিভিন সড়ক ও মহাসড়কে গাছ 
কেটে ফেলে ব্যারিকেড তৈরী করে, যানবাহন চলাচল বন্ধ করে CHA! আশে- 
পাশের জনগনকে মাইকিং করে সর্তক করে। 


খুলনায় বিডিআর বিদ্রোহীদের আহবানে সাড়া দিয়ে তাদের পক্ষে স্থানীয় 
জনগণ মিছিল করে ও শ্লোগান দেয়। সাতকানিয়ায় বিডিআর বাইতুল ইজ্জত 
ট্রেনিং সেন্টারে গোলাগুলিতে তিন জন বিডিআর সদস্য আহত হয়। 
টেকনাফেও বিডিআর বিদ্রোহীরা গোলাগুল্লি করে। নওগীয় সেনাবাহিনীর 
আক্রমনের গুজবে কান না দিতে বিডিআর কমকতারা মাইকিং করে। 
সিলেটের আখালিয়া বিডিআর হৈডকোয়াটারের সামনে সিলেট- সুনামগঞ্জ 
সড়কে কয়েকটি গাড়ীতে বিদ্রোহীরা অন্িসংযোশ্গা করে। রাঙামাটি ও শেরপুরে 
বিভিন্ন AACA স্পটে পাযটকদের গাড়ি প্ৰবেশে বাধা দেওয়া হয় | 


রাজশাহীতে ৩৭ রাইফেল বাট্যালিয়নের বিদ্রোহীরা ২৬ ফেব্রুয়ারী 
সকালে অনবরত SATT করে বিদ্রোহে অংশ নেয়। গুলিতে মফিজ ভদ্দিন 
নামের একজন রিক্সাচালক আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেলে ভর্তি হয়। 
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যশোরে ১১ রাইফেল বাট্যালিয়ন সকালে বিদ্রোহীরা তালা ভেংগে কোতের 
দখল নেয় । বিদ্রোহীরা ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল হাফিজ ও মেজর 
মাহবুবকে জিন্সি করে। ২৫ ফেব্রুয়ারী রাতে (১০.৩০টা নাগাদ) টেকনাফ ৪২ 
রাইফেল ব্যাটালিয়নে বিদ্রোহ হয় এবং একতরফা ef গভীর রাত পৰ্যন্ত 
BCA! সেনা কমকতারা নিরাপদে ক্যাম্প থেকে সরে যেতে সক্ষম হন । পঞ্চচগড় 
২৫ রাইফেল ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহীরা কয়েক শ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে 
বিদ্রোহ ঘোষণা কনে এবং APTE- ঢাকা মহা সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে 
দেয়। ২৬ ফেব্রুয়ারী সকালে দিনাজপুরে বিডিআর হেডকোয়াটারে চেইন অব 
কমান্ড ভেংগে যায়। তারা দিনাজপুর সেক্টরে কমূরত সহকারী পরিচালক মোঃ 
বেলাল হোসেন ও ২ রাইফেল ব্যাটালিয়নে কমরত GA সহকারী পরিচালক 
মোঃ মোবারক হোসেনকে যথাক্রমে Stats সেক্টর কমান্ডার ও ভারপ্রাপ্ত 
ব্যাটালিয়ন কমান্ডার নিয়োগ করে। দিনাজপুরে বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্য 
খেকে ভারপ্রাপ্ত sa কমান্ডার ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের নাম ঘোষণা করে। 
দিনাজপুরে বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্য থেকে ভারপ্রাপ্ত সেক্টর কমান্ডার ও 
ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের নাম ঘোষণা করে। 


যশোরের ঝুমকসমপুরের ২২ ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহীরা ২৬ ফেব্রুয়ারী 
সকালে SHA লুট Sea! সাতক্ষীরার কৈখালি সীমান্ত থেকে কুষ্টিয়ার চিলমারী 
পযন্ত ৬১২ কি. মি. সীমান্ত অরক্ষিত রেখে বিদ্রোহীরা সরে আসে । বিদ্রোহীরা 
ভোমরা স্থল বন্দরে অবস্থান নেয়, বন্দরের কাধক্রম বন্ধ করে CANI নওগীয় 
২৬ ফেব্রুয়ারী সকাল থেকে গোলাগুলির শব্দ শুনা যায়। একই দিন রাত ১২ 
টায় ১২ রাউন্ড গুলি sacs মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গা ৩৫ রাইফেল ব্যাটালিয়নের 
জোয়ানরা বিদ্রোহ করে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। নেত্রকোণা - ময়মনসিংহ 
মহাসড়ক গাছ ও বালুর বস্তা ফেলে বন্ধ করে দেয় বিদ্রোহীরা । নাইক্ষ্যংছড়িতে 
২৬ ফেব্রুয়ারী সকাল থেকে দফায় দফায় গোলাগুলির শব্দ শুনা যায়। 
সেনাবাহিনী বান্দরবন জেলা সদর বিডিআর sae ঘেরাও করে রাখলেও 
কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেন্ি। ঝিনাইদহ জেলার ৮টি বিডিআর বক্যান্সের 
জোয়ানরা পাৰ্শ্বৰতী এলাকায় যান চলাচল বন্ধ করে CHA! এখানে সকাল ১০টা 
থেকে থেমে থেমে গুলি বষণ হতে থাকে । ফেনীর জয়লস্কর বিডিআর ক্যাস্সে 
কয়েকশ রাউন্ড গোলাগুলি হয়। ফেনী- মাইজদি সড়ক গাছ ফেলে বন্ধ করে 
দেয়া হয়। রামগড়ে বিডিআর সেক্টরে থেমে থেমে গুলি বষণ হয়েছে। সিলেটে 
আখালিয়া বিডিআর সদর দপ্তরের জোয়ানরা বিদ্ৰোহ ঘোষণা করে ব্যারাকের 
বাইবে অবস্থান নেয় ৷ কুড়িগ্রাম বিডিআর ক্যাস্সে জোয়ানরা ফাঁকা গুলি বষণের 
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পাশাপাশি Bey এলাকার সকল রাস্তা বন্ধ কনে CHA! ২৭ রাইফেল 
ব্যাটালিয়নের সিওকে জিন্সি করে। ২৬ ফেব্রুয়ারী সকাল SOG কয়েক রাউন্ড 
ফাঁকা গুলি বৰ্ষণ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সাতক্ষীরার ৪১ ও ৭ রাইফেল 
ব্যাটালিয়নের জোয়ানরা। ভোমরা স্থল বন্দরের কাধক্রম বন্ধ করে দেয়। 


৯.০ তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্ৰাসংগিক বিবয়াদির পৰ্যালোচনা ও বিশ্লেষণ 


>.> গোয়েন্দা তৎপরতা - খঘটনাপুব ও চলমান 


২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারীতে বিডিআর বিদ্রোহ উপলক্ষে পিলখানায় ৩৩ 
ঘন্টাব্যাপী পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ, অনিসংযোগ ও স্লীলতাহানীর ঘটনা 
ঘটেছে, এটি কি কোন পূব পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে, নাকি একটি নিছক 


তাৎক্ষনিক ঘটনা ছিল ? ঘটনা শুরুর পূর্বাপর বিসপ্লেষণ করলে সিদ্ধান্তে আসা 
যায় যে, 


ঘটনার শুরু থেকে বিভিন বিষয়ে করণীয় সম্পৰ্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার 
ক্ষেত্রে গোয়েন্দা তথ্যের কোন বিকল্প নেই ৷ আলোচ্য ক্ষেত্রে বিভিন গোয়েন্দা 
সংস্থা ও বিডিআরএর নিজস্ব গোয়েন্দা ইউন্িটগুলোর ভুমিকা কি ছিল তা 
নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ সরকারের সৰ্বোচ্চ পৰ্যায়ে নীতি নিধারনী অথবা কৌশলগত 
সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে, বিদ্রোহীদের সাথে দফায় দফায় আলোচনায় বসার 
ক্ষেত্রে, এবং সর্বোপরি, সরকার শ্রধানের সাথে বিদ্রোহী দলের নেতাদের 
বৈঠকের পূবে আলোচনায় সহায়ক তথ্য কি সরবরাহ করা হয়েছিল? 
বিদ্রোহের পরপরই কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল কিনা, যাদের জিস্মি করা 
হয়েছে তাদের কোথায় ও কি অবস্থায় রাখা হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে সংগৃহীত 
তথ্য RAZ গোয়েন্দা সংস্থা সরকার প্রধানের নিকট অবশ্যই ভপসস্থাপনায় 
ছিল । কিন্তু তা করা হয়নি বা এধরনের কোন প্রমান পাওয়া যায়নি | 


এছাড়াও ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সরকার প্রধান বিডিআর সস্তাহ উপলক্ষে 
মাননীয় প্রধানমক্ররীর প্যারেড গ্রহণ করার কথা feat! এ Geers পিলখানায় 
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কোন হামলা অথবা বিশৃঙখলার হুমকি ছিল কিনা, এ বিষয়ে কোন সংস্থা কোন 
আগাম বাতা সরবরাহ করেছিল কিনা, এ সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা 
করা হয়। 


কমিটি Baca কবলিত ANSTA দেশের প্রধান ৩টি গোয়েন্দা সংস্থা 
এনএসআই, এসবি ভডিজিএফআইএর নিকট উপস্থাপন করেছিল । প্রসংগতঃ 
উল্লেখ্য, ’বাৎলাদেশ বাইফেল্ব সপ্তাহ ২০০৯’ উপলক্ষ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারী 
২০০৯ তারিখে পিলখানায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগদান অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল: 
কে) সকাল টায় বিডিআর জোয়ানদের কুচকাওয়াজে অভিবাদন seis খে) 
কুচকাওয়াজ CATA আয়োজিত চা চক্রে অংশগ্ৰহণ, গে) বিডিআর সদর দপ্তরে 
আয়োজিত ফটোসেশনে অংশ গ্রহণ; €ঘ) সম্মেলন কক্ষে সেক্টর কমান্ডার ও 
উদ্ধতন কমকতাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান ইত্যাদি | 


এসবি থেকে Sart অতিরিক্ত মহাশ্পরিম্শীকের স্বাক্ষরে গত ৫ মাচ ২০০৯ 
তারিখে একটি প্রতিবেদন €সংযোজনী- ১৪১ প্রেরণ করা হয়। তিনি নিজে 
শুনানীতে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য সেংখযোজনী- ১৫১ প্রদান TTAN | 
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সরকার শ্রধানের পিলখানা আগমন উত্পলন্ষ্যে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা 
মহান্পরিদস্তর ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে একটি প্রতিবেদন সেংযোজনী- 
১৬১ মহাপরিচালক, ্ম্প্ণশাল সিকিউরিটি ফোস <এসএসএফ) এর নিকট 
পাঠায়। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ASR চক্রের সংঘবদ্ধ বা 
বিচ্ছিনভাবে আক্রমনের সুনিদিষ্ট কোন হুমকির সম্ভাবনা নাই | 


২৫ ফেব্রুয়ারী বিডিআর বিদ্রোহ সম্পকে এসবি. এনএসআই ও 
ভিজিএফআই এর লিখিত ও ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদে age বক্তব্য 
পখাল্োচনায় নিমোক্ত বিষয়গুলো পরিলক্কিত হয়ঃ 


কে) বিডিআরের নিজস্ব গোয়েন্দা SCAG তথা রাইফেল সিকিউরিটি 
ইউনিট €আরএসইউ)১ এ কর্তব্যরত বিডিআর সদস্যরা (aap 
নিজেরাই বিদ্রোহে জড়িত থাকায় বিদ্রোহ সংক্রান্ত কোন আগাম 
গোয়েন্দা তথ্য উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগ্ৰহ করা AEA হয় fA! একই 
সাথে আরএসইউতে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে অসচেতনতা ও 
SWAT গোয়েন্দা তথ্যসংগ্রহকে বাধাগ্রস্ত করেছে; 


(খে) কোন সংস্থার কাছে ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের বিডিআর বিদ্রোহ 
সম্পর্কে কোন Baits আগাম তথ্য ছিল না, যা দিয়ে বিদ্রোহ প্রতিহত 
করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা কৌশল নেয়া যেত: 

গে) ২৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিডিআর সদস্যদের দাবী- দাওয়া সম্বলিত 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান করা লিফলেটটি ৫সংযোজনী- ১৭১ 
এন.এসআই- এর নজরে আসে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তারা মৌখিকভাবে 
তা আরএসইউ সদস্য মেজর মাহমুদুল হাসানকে অবহিত করে। কিন্তু 
বিষয়টি এনএসআই সরকারকে জানায়নি ৷ উল্লেখ্য, এই লিফলেটটি ২১ 
ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রচার করা হয় এবং বিডিআর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে 
অবহিত ছিলেন: 

CD লিফলেটটিতে সেনা কমকতাদেরকে “কুকুরের মত AACA মমে 
যে হুমকি দেয়া হয়েছে, তা এনএসআই ও বিডিআর কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট 
ere দিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয় AT! 
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৫৬১ এন এসআই, এসবি ও ভডিজএফআই এর পিলখানার ভিতরে কোন 
গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক না থাকাতে তারা ঘটনার পূবে বা চলাকালীন সময়ে 
সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে ব্যথ হয়েছে। 

® কোন সংস্থাই ঝুঁকি নিয়ে হলেও নিজস্ব সোসের মাধ্যমে ২৫ ও 
২৬ ফেব্রুয়ারীতে পিলখানার ভিতরের SPST তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ 
নেয়নি | 


Bagra বর্ণিত অবস্থাশুলো জাতীয় দুর্ষোগকালে গোয়েন্দা সংস্থাসমুহের 
SPSL অপেশাদারীত্্‌ ও অমার্জনীয় ব্যখতার চিত্র তুলে ধরেছে । এ থেকে 
পরিত্রানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ ও তাদের কাধ্পছ্ধতি 
ঢেলে সাজানোর জন্য একটি কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ফোস গাড়ে তোলাসহ 
একটি সমন্বিত গোয়েন্দা কাধক্রম অবিলন্বে গ্রহণ করতে BCA! 


৯.২ পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর আশগমন ও অভিযান প্রসংগে 


RAZ পুলিশ, র্যাব ও সেনা বাহিনীর RA কতৃপক্ষের সাথে 
সেংযোজনী- ১৮,১৯,২০১ আলোচনা কনে জানা যায় যে, পিলখানায় 
বিদ্রোহের খবর যথাক্রমে সকাল ৯.৫০, ৯.৩০ এবং ৯.৩০ম্মিনিট নাগাদ 
টেলিফোনে cater! এদের কারো কাছেই পিলখানা বিদ্ৰোহ সম্পর্কে কোন 
আগাম তথ্য ছিল AT! 


কিন্তু এদের সবাইকে নিজ নিজ উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ নিরাপদ ace অবস্থান 
নিতে বলে । পরবর্তীতে দুপুর ১২টা নাগাদ র্যাবের প্রায় ৩৫০ জন ও ৪৬ 
বিশেভের প্রায় ৫০০ সুসজ্জিত সদস্য ঘটনাস্থলে পৌছে যায়। কিন্তু এসময় 
সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনার স্বাখে পিলখানার গেইটসমূহৈ 
অবস্থিত বিডিআর সদস্যদের দুষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে বলা SA! ব্রিগেড 
কমান্ডার ট্যাংক এবং এপিসি ব্যতীত পিলখানার অভ্যন্তরে কোন অভিযান 
চালানো সম্ভব নয় বলে মুল্যায়ন করলে তদনুয়ায়ী ৭টি এপিসি ডিপো থেকে 
ঢাকা ব্যান্টনমেন্টে বেলা ১২.৩০টার মধ্যে নিয়ে আসা হলেও অভিযানের 
জন্য ঘটনাস্থলে আনা হয়নি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর 
কমান্ডারদেনর জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে, fer অফিসার ও তাদের 
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AATA- পরিজন দের ভদ্দারে কোন রেসকিড অপারেশন চালানোর NATANI 
করা হয়নি । তারা আরো জানান যে, তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা না করার 
কারণ অভিযান পরিচালনার কোন নির্দেশ না পাওয়া। সবশেষে ২৬ তারিখ 
বিকাল ৫টা নাগাদ অভিযান পরিচালনার নিদেশ আসে যা পরে বাতিল করা 
zyl 


৯.৩ পুলিশ ও র্যাব কর্তৃক পিলখানা কর্ডন না করা 


পুলিশ, র্যাব, আমড পুলিশ, ডিএমপি ও সেনাবাহিনীর অবস্থান গেইট 
ভিত্তিক হওয়ায় প্রকৃত অথে পিলখানা এলাকা কখনোইহ কাধকর কর্ডনের 
অধীনে ছিল ati সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বিদ্রোহীদের জন্য হুমকি হওয়ায় তারা 
পাল্টা হুমকির দিয়ে সেনাবাহিনীকে দুরে রাখতে কর্তৃপক্ষকে রাজী করাতে 


AJÍ হয়। এ ধরণের অপারেশনে পুরো এলাকা ফায়ার করনের আওতায় 
আনা জরুরী থাকা সত্বেও কেন তা করা হয়নি, এ সম্পরকে বিভিন বাহিনীর 
দায়িতুত্রাপ্ত অফিসারদের মতামত নেয়া হয়েছিল। 


ফলশ্রুতিতে বিদ্রোহীরা দেয়াল টপকে সহজে পালিয়ে 
যেতে পেরেছিল। শ্রত্যন্ষদশ্ণীর মতে অনেক বিডিআর সদস্য ও তাদের 
সরিবার- পরিজন ১ ও ৫ ASA গেইট দিয়ে তাদের শুভ্ানুধ্যায়ীদের 


a আত 


৯.৪ পিলখানায় বিদ্ৰোহ দমন ও উদ্ধার অভিযান 


বিদ্রোহের ADAM পরবর্তীতে Re ও ২৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে পিলখানায় 
বিদ্ৰোহ দমন ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন 
পদক্ষেপ পধালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিদ্রোহী দমনে সামরিক 
অভিযানের প্রস্তুতি এবং GES সংকট নিরসনে রাজনৈতিক আলোচনার 
JASSI চলতে থাকে । এধরনের উদ্ধার অভিযানের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে 
একমাত্র উপযুক্ত আমি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন যা সিলেটে অবস্থিত বিধায় তা 
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ইতোমধ্যে বেলা OBI নাগাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে 
বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিদলের আলোচনা, রাত ভটা পৰ্যন্ত মাননীয় স্বরান্ট্মত্রীর 
পিলখানায় প্ৰবেশ ও অস্ত্র সমন্পনের চেষ্টা এবং সবশেষে পরদিন বেলা ২টায় 
অস্ত্র সমপনের চূড়ান্ত সময়সীমা প্ৰদানও অকাধকর হওয়ায় বিদ্রোহের ২৯ ঘন্টা 
পরও কাখত: রাজনেতিক সমাধান বা সামরিক অভিযান কোনটাই ফলপ্রসূ হয় 
নি। অথচ এ দীঘসময়ের অন্তরালে বিদ্রোহীরা হত্যাকান্ড, aren করা, 
নিষাতন ও লুটতরাজ শেষে পালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি arene A সময় 
পায়। পরিশেষে ২৬ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৫ ঘটিকায় যখন আলোচনার মাধ্যমে 
বিদ্রোহের অবসান ঘটে তখন সামরিক অভিযানের কোন প্রয়োজন বাস্তবিকেই 
ছিল না। 


৯.৫ বিডিআর বিদ্রোহীদের নিবিষ্বে পিলখানা হতে পলায়ন 


কিছু বিডিআর সদস্য ও সেনা কমকতা প্রথম প্রহরে দরবার হলের 
নারকীয়তা থেকে পালিয়ে পিলখানা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। 


কোন কর্ডন না থাকায় পোষাক বদলিয়ে দেয়াল টপকে 
সাধারণ জনগনের সাথে মিশে যেত পেরেছে বিদ্রোহীরা । দেয়ালের পাশে 


ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে থাকা হাজার বিদ্রোহীর বিডিআর পোষাক তার সাক্ষ্য 
বহন করে । এক্ষেত্রে অনেকে প্রতিবেশী বেসামরিক নাগরিকদের সহযোগিতা 
নেয়ার অভিযোগও পাওয়া যায়। 


৯.৬ পিলখানায় বিডিআর এর বিদ্রোহী সদস্যদের পরিবারের অনুপস্থিতি 
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অনুমান করা হচ্ছে, 
পিলখানা ট্র্যাজেডি শুরুর আগেই অধিকাংশ বিডিআর সৈনিকের পরিবার- 
পরিজন পিলখানা ত্যাগ করে। 


৯.৭ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পূর্বাপর ভুমিকা 


আধুনিক যুগে মিডিয়ার প্রভাব অপরিসীম। সংগত কারণেই অন্য যে 
কোন মিডিয়ার চেয়ে হলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী | 


ঘটনার পূর্ববর্তী এবং চলাকালীন সময়ে বিভিন ইলেকন্রোনিক মিডিয়া 
অনেকটা একতরফাতভাবে লাইভ প্রোগ্রাম. টক- শো ইত্যাদির মাধ্যমে সাবেক 


রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বর্তমান সেনাপ্রখধানসহ অকল সেনা কর্মকর্তাদের 
বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক অপপ্রচার চালিয়েছে। 


সেংযোজনী- ২১১ ডাল- ভাত sap বিডিআর সদস্যদের দাবী- দাওয়া 
সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য না জেনেই ঢালাওভাবে পক্ষপাতমুলক বক্তব্য প্রদানের 
মাধ্যমে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। তথ্য মন্রণালয়ের অনুরোধ ACES 
এধরনের বিভ্রান্তিমলক নেতিবাচক প্রচারণা খেকে অনেক টিভি চ্যানেলসম্ূহ 
বিরত থাকেন্মি। বরখও কোন খবরের সত্যতার যাচাই- বাছাই না করেই যেমন, 
ডিএডি তোহিদকে ডিজি হিসাবে সরকার নিয়োগ দিয়েছে মমে খবর প্রচার) 
তা প্রচার করেছে । জাতীয় সংহতি ও নিরাপক্তার জন্য ক্ষতিকারক এসব 
অপপ্রচারে বহিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমুতির Gora কি ধরনের ভয়ানক 
নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়টি তা মিভিয়াসমৃহ মোটেই আমলে 
নেয়নি | কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারের নামে কোন নিয়ম- নীতি- 
আইনের প্রতি ন্যুনতম সন্মান প্ৰদৰ্শণ করা Safe! 
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পিলখানা ট্রাজেডি ধারাবাহিকভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরায় ইলেক্ট্রনিক 
মিডিয়ার ভুমিকা প্রশংসনীয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের স্ষমাহীন 
দায়িত্ুহীনতা ও অতি আগ্রহ জনমনে ACHAT জন্ম দিয়েছে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
দেশপ্রেম. শালীনতাবোধ উপেক্ষা করে প্রচারের মাধ্যমে বিদ্রোহের উক্কানী 
দ্রুত পিলখানার বাইরে ছড়িয়ে দিতে ব্যাপক ভুমিকা বেখেছে। ফলশ্রুতিতে 


সেনা sic দেখা দিয়েছিল উত্তেজনার আম্পংকা। মিডিয়ার সাবিক কাখক্ৰম 


তদন্ত কমিটি পিআইডি’ র প্রধান তথ্য কম্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে | 
জিজ্ঞ্ঞাসাবাদে তাঁর কাছ থেকে জানা যায়, প্রিন্ট মিডিয়াকে নিয়হ্রণের জন্য 
রয়েছে প্রেস কাউন্সিল এ্যান্ট। সময়ের দাবীর সাথে সংগতি রেখে এ আইন 
যুগোম্পযোশী করা হয়ন্ি। এ আইন দিয়ে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে সময়ের 
প্রয়োজনে এবং দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বাথে নিয়ক্রণ করা যাচ্ছে NTI 
ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে নিয়ত্মণের জন্য এখনো কোন আইন করা হয়নি । তবে 
লাইসেন্স প্রদানের সময় আরোপিত শত ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় যথাযথভাবে 
প্রয়োগ হচেছ কিনা তা মনিটরিং না করায় তারা নিয়ন্ননহীনভাবে প্রচারণা 
চালিয়ে যাচেছ। লাইসেন্সের শতভংৎংগ বা দায়িত্বহীন প্রচারণার কারণে এখন 
পযন্ত কোন মিডিয়ার বিরুছ্েে। কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রমান নেই ৷ 


৯.৮ বিডিআরে সাম্প্ৰতিক নিয়োশ 


প্রত্যক্ষদন্নী, ভিডিও ফুটেজ, স্টীল ফটোগ্রাফি ইত্যাদি AFI- 
পবধালোচনা করে দেখা যায় যে, বিদ্রোহীদের Siar বয়সে নবীন ৷ এদের 
অধিকাংশের বয়স ২০ থেকে ২৫ এর কোঠায় । Rood- ০৭ সময়ে সাত বছরে 
বিডিআরে ১৩,৩৭৬ জন জোয়ান নিয়োগ দেওয়া হয়। জোয়ানদের 
বছরভিক্তিক নিয়োগ তথ্য নিমরূপঃ 


বৎসর নিয়োশ 
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সুত্রঃ বিডিআর । 


অভিযোগ পাওয়া গেছে, এ সকল নিয়োগে যোগ্যতার চেয়ে ASNA ও 
দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছে ৷ FERN ও মৌলবাদী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য 
ছিল, এমন ব্যক্তিরা চাকুরী পেয়েছে মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে । আবার কোন 
কোন জেলায় প্রাপ্যতার চেয়ে অধিক লোক নিয়োগের অভিযোগও রয়েছে । এ 
সকল বিষয়ে ঢালাওভাবে কোন মন্তব্য না করে আরো এ বিষয়সমূহ আরো 
নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে তদন্ত কমিটি মনে TCA | 
বিডিআর কর্তৃপক্ষ অথবা স্বরাষ্ট্র AJNAN এ বিষয়ে পৃথকভাবে তদন্তের 
উদ্যোগ নিতে PTA | 


১০.০ বিদ্ৰোহে TASS কারা দিয়েছিল 

২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী on তারিখে সংঘটিত বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়: 

ক) বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারী, এবং 

এ) বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী 


১০.১ বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারী 


১০.২ বিদ্ৰোহে অংশগ্রহণকারী 
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ভিডিও ফুটেজ. স্থির চিত্র, বিদ্ৰোহী ও প্রত্যক্ষদশ্নীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত 
তথ্যের ভিক্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্রোহীদের একটি দল পুব পরিকল্পনা 
অনুযায়ী নিবিচারে অফিসার হত্যাকান্ডে নিয়োজিত ছিল । এ দলটিই দরবার 
হল থেকে শুরু করে বিভিন স্থানে সুশ্পরিকক্সিতভাবে সেনাবাহিনীর কর্মকতা ও 
তাদের পরিবারের কিছু সদস্যকে হত্যা করে। পাশাপাশি এও দেখা যায় যে, 
সমগ্র পিলখানা এলাকায় এ বিদ্বোহকে AMPs সংঘটনের জন্য অত্যন্ত 
সংখঘটিতভাবে বিভিন erst জায়গায় বিদ্রোহীদের বিভিন দল আগে 
থেকেই সুনিদিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত ছিল। 


কিন্তু কমিটি দৃঢ়ভাবে মনে করে যে কোয়াটার গার্ড, কোত, টি গেইট, 
ডিজি বিডিআর বভিগার্ড, তার বাসভবন, আরশি ও এমটি সেকশান ইত্যাদি 
স্থানে অস্ত্রসহ বা অস্ত্রছাড়া ২৫ ফেব্রুয়ারী সকাল থেকে দায়িত্বে নিয়োজিত 
সকল বিডিআর সদস্যের বিদ্রোহে সরাসরি অংশগ্রহণ, সমথন বা স্ব-স্ব 
দায়িত্ব পালন না করার কারণে এ বিদ্রোহের সুচনা ও তৎপরৰতী হত্যকান্ডসহ 
যাবতীয় অপরাধ সংঘটন ARVANA হয়েছে। 


অপরদিকে বিদ্রোহের সুচনার সাথে সাথে স্বতঃস্ফুত্ভভাবে অনেক জোয়ান 
বিদ্রোহীদের সাথে সামিল হয়েছেন যাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় বা প্রাণের ভয়ে 
অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। আবার অনেকেই বিদ্রোহের শুরুতেই প্রথম সুযোগে 
অথবা পরবর্তীতে অপরাধ সংঘটনের পর পিলখানার দেয়াল টপকে অথবা ৫ 
নম্বর গেইট দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু আশ্চব্যজনক হলেও সত্য যে, কেন্দ্রীয় 
সুবেদার মেজর নুক্লল ইসলাম ব্যতিত এ বিদ্রোহ প্রতিহত করার কোন প্রচেষ্টা 
এ কমিটির গোচরে আসে নি। ভল্লেখ্য, ভক্ত সুবেদার মেজর বিদ্রোহের সুচনা 
লগে দরবার হলে মহাপরিচালকের নির্দেশ পালন করে মাইকে 
বি্বোহীদেরকে দরবার হলে ফিরে আসা ও শান্ত থাকার আহবান জানান । 
কিল্তু পরবর্তীতে তাকে হত্যা করা হয়। 


১০.৩ বিদ্ৰোহে ANÍTA 


বিদ্রোহের প্রথম প্রহরেই বিদ্রোহীরা © ও ৪ নম্বর গেইটে FAR অবস্থান 
CNHI ১ ও ৫ নন্বর গেইটে তাদের অবস্থান ছিল দুবল, কারণ এ ছুটি গেইটের 
APIS এলাকার কিছু জনসাধারণ তাদের মদদ দিয়েছিল। আজিমপুর ও 
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হাজারীবাগ গেইটে O ও ৫) বিদ্রোহী জোয়ানদের বিভিন সময়ে স্থানীয় কিছু 
যুবক কর্তৃক কলা, বিস্কুট, রুটি ও সিগারেট সরবাহের ঘটনা স্থানীয় 
জনসাধারণের সাথে বিদ্রোহীদের সখ্যতা প্রমাণ করে। ২৫ ফেব্রুয়ারী 
আনুমানিক বেলা ১২.৩০ মিনিটে co- ৬০ জন যুবক বিদ্রোহীদের aca 
মিছিল করে বিভিন শ্লোগান দিতে দিতে বিদ্রোহীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা 
করে ৫ নং গেইটে দিয়ে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে ৩.৩০ মি: এর দিকে 
বিডিআর এর একজন প্রাক্তন সেনিকের নেতৃত্বে শতাধিক লোকের আরেকটি 
মিছিল একইভাবে ভেতরে প্রবেশ করে। মিছিল দুটি বেরিয়ে যাওয়ার সময় 
বেশ কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী মিছিলকারীদের সাথে বের হয়ে যায় বলে জানা 
যায়। are মিছিল হতে কিছু শ্লোগান দেয়া হয় যেমন “জয় বাংলা, জয় 


উল্লেখ্য, অনেক কমরত ও অবসরপ্রাপ্ত বিডিআর সদস্য হাজারীবাগ ও 
আজিমপুর এলাকায় বসবাস করে। স্বাভাবিকভাবেই এদের সাথে স্থানীয় 
জনসাধারনের সখ্যতা গড়ে GCS! 


১০.৪ পিলখানাস্থ কতিপয় ইউনিটের ভুমিকা 


পিলখানায় বিডিআরএর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলো সদর wea ব্যাটালিয়ন, ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়ন, rs রাইফেল 
ব্যাটালিয়ন, ৩৬ ব্লাইফেল ব্যাটালিয়ন ও ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন । এছাড়াও 
রয়েছে একটি সিগন্যাল সেক্টর ও রাইফেল সিকিউরিটি হডনিট(আরএসইড) | 
এসমস্ত ব্যাটালিয়ন/ ইউনিটের জনবলের বিবরণ INIP: 
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সুত্র: বিডিআর সদর দপ্তরের ১৯/ ৩/ ০৯ তারিখের প্যারেড স্টেট 


এছাড়াও ঢাকার বিডিআর সপ্তাহ ও টাটু শো উদবাম্পনের জন্য ঢাকার বাইরের 
বিভিন সেক্টর হতে মোট ১৭৮৩ জন বিডিআর সদস্য পিলখানায় আগমন 
PEA | 

উল্লেখ্য, সদর, ২৪ ও ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের জন্য সস্মিলিতভাবে 
একটি কোত ও কোয়ার্টার গার্ড রয়েছে যা সেন্ট্রাল কোয়ার্টার গার্ড নামে 
পরিচিত । তাছাড়া ১৩ ও ৩৬ রাইফেল ব্যাটালিয়নের জন্য আরেকটি কোত ও 
কোয়ার্টার গার্ড রয়েছে যা সেক্টর কোয়ার্টার গার্ড নামে পররিচিত। প্রতিটি 
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বসবাস করে। অপরদিকে বিডিআরএর অফিসারদের জন্য রয়েছে একটি 
অফিসাস মেস এবং বেশ কিছু পারিবারিক বাসস্থান । 


বিডিআর বিদ্রোহের প্রাথমিক AATA) AFTA এবং পরবর্তীতে 
বিদ্রোহের সুচনালনে সরাসরি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনকারী ডিএডি, জেসিও 
এবং সৈনিকদের ইউনিট ভিক্তিক তথ্য পখালোচনায় দেখা যায় যে, তাদের 
অনেকেই ss রাইফেল ব্যাটালিয়নের সদস্য । তদন্তের বিভিন পায়ে এ 
কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার পূবে ৪৪ রাইফেলের মাঠে/ সৈনিক 
লাইনে বিদ্রোহীরা একাধিক সভা করে। বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বেসামরিক 
ব্যক্তিবগ যেমন জনেক জাকির, লেদার লিটন প্রমুখ) ৪৪ রাইফেল 
ব্যাটালিয়নের এসমস্ত বিদ্রোহীদের সাথে একাধিকবার যোগযোগ ও 
বড়য্ন্রম্লক সভা করে। তদন্ত কমিটি এও সন্দেহ করে যে. ARTS: ৪৪ 
রাইফেল ব্যাটালিয়নের মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারী লিফলেট বিতরণ করা Sa! 
এখানে আরো বিশেষভাবে ভল্লেখযোগ্য যে. সেন্ট্রাল কোয়াটর গার্ড যা ২৫ 
ফেব্রুয়ারী os তারিখ সকাল ৮.৩০ মিনিটে দরবার শুরুর আগেই sg 
রাইফেলের বিদ্রোহীরা দখল করে নেয়। ACINA দরবার হলের মঞ্চে 
ডিজি’ a দিকে যে অস্ত্র প্রথমত তাক করা হয়, তাও ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের 
ছিল ৷ 


খুব Fens: উপরোক্ত প্রাসঙ্গিকতার কারণেই অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবেই 
ডিজি মহোদয় মাননীয় প্রধানম্‌ন্নীসহ অন্যান্যদেরকে মোবাইলে কথা বলার 
সময় “৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে” বলে উল্লেখ করেন। 


আরো জানা যায় যে. বিদ্রোহ পূববতীতে বিডিআর কৰ্তৃপক্ষ কর্তৃক 
অর্পিত বিভিন দায়িত্ব ও কতব্যের মধ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারী মাননীয় প্রধানমক্রীর 
আগমন ভপলকস্ফষ্যে চীফ সিকিউরিটি অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল crs: 
শামসকে যিনি ৪৪ বাইফেল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক এবং ২৫ ফেব্রুয়ারী 
তারিখে দরবার এর নিরাপজ্তাসহ সকল প্ৰশাসনিক আয়োজনের দায়িত্বও ছিল 
৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের Gera 


অপরদিকে দেখা যায় যে, এ বিদ্রোহের পর ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের 
মোট ৪ জন কমকতার মধ্যে অধিনায়ক লেক: শামসসহ সকলেই প্রাণে বেঁচে 
যান, যা SIA দৃষ্টিতে কাকতলীয় মনে হলেও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতা ছিল 
কিনা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে কমিটি মনে করে । উল্লেখ্য, 
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এদের মধ্যে লে: ক: শামস নিজে সৈনিকদের হাতে ধরা পড়ার পর বিদ্রোহের 


২ দিন জনেক সুবেদার সিরাজের বাসায় নিরাপদ আশ্য়ে ছিলেন | 


এব্যাপারে অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে কমিটি 


নে PCA | 
একইভাবে, বিডিআর এর নিজস্ব গোয়েন্দা ইউনিট আরএসইউ এর 
ভুমিকাও প্ৰশ্নবোধক ছিল । বিদ্রোহের ব্যাপারে তারা কতটুকু অবহিত বা 


সম্পর্কিত ছিল এবং কেন তারা উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এব্যাপারে বথেষ্টভাবে 
সর্তক করেনি - এসব বিষয়েও অধিকতর তদন্তের প্ৰয়োজন ACHTE | 


১১.০ বিডিআর বিদ্রোহ ও গণহত্যার কারণ 


তদন্ত কমিটি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্তের কাজ সম্পাদনের চেষ্টা 
করেছে। তবে এ কথা নিদ্বিধায় স্বীকার করা যায় যে, এ নারকীয় ঘটনার প্রকৃত 
কারণ ও উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবে চি হুত করা যায়নি ৷ প্রকৃত কারণ নিণয় করার 
জন্য আরো তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে কমিটি মনে করে । প্রাপ্ত তথ্য ও 
আলামত পখালোচনা করে কমিটি নিমলিখিত সম্ভাব্য কারনসমূহ DRO করতে 
সক্ষম হয়েছে, যা প্রাথমিক (েসসবফরধ$ব১, সহায়ক পেড়হঃৎরর্নঃড়$ও) ও 
চূড়ান্ত ষৈঃব্সধঃব) কারণ হিসাবে CASE করে বিবৃত হয়েছে | 


১১.১ প্ৰাথমিক কারণ 


বিদ্রোহীরা লিফলেট ও বিভিন মিডিয়ার নিকট সাক্ষাৎকার প্রদানকাল্লে 
যে সকল দাবী- দাওয়া তুলে ধরে, সেগুলো হচ্ছে নিমক্সপঃ 


কে) বিডিআর থেকে সকল সেনা কমকতা প্রত্যাহার এবং তদস্থলে 
বিসিএস বক্যাভডারভ্ুক্ত বিডিআরের নিজস্ব অফিসার নিয়োগ; 

(খে) soo% পারিবারিক রেশন ব্যবস্থাঃ 

গে) বেতন-= ভাতা বুছ্িসহ নিদিষ্ট সময়ে টাইম স্কেল প্রদান; 

CD বিদেশ হেডএন) মিশনে অংশ গ্রহণের সুযোগ; 

তে) নিবাচনী ডিউটির ভাতা প্রদান; 

® সেনাবাহিনীর কমকতাদের নিখাতন ও দুব্যবহার বন্ধ করাঃ 


৪২ 


67 


(ছে) সেনা কমকর্তা কর্তৃক অপারেশন ভাল- ভাতের টাকা আত্মসাতের 
অভিযোগ তদন্ত করাঃ 

জে) বিডিআর এর সাধারণ সদস্যদের কল্যাণম্মলক কাধক্রম পরিচালনার 

(কে) তাদের দাবী- দাওয়াসমূহ উষ্থাপন ও মেনে নেওয়ার জন্য মাননীয় 
প্রধানমন্নী ও স্বরাষ্ট্র মক্রীর সাথে আলোচনার জন্য বিডিআর 
সদস্যদের সুযোগ দেয়া; এবং 

এ) এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনী, র্যাব ও পুলিশ 
সদস্যদের প্রত্যাহার ও সাধারণ Sa ঘোষণা করতে হবে। 


খ্যাখ্যাঃ কোন সংস্থায় কমরত কমকতা- কমচারীদের কিছু দাবী- 
দাওয়া থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিডিআরও তার ব্যতিক্ৰম নয়। দাবীগুলো 
বিশ্মেবণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, কতিপয় মামুলী দাবী এতো বড় একটি 
নারকীয় ঘটনা ঘটানোর জন্য aces ছিল ati সাধারণ বিডিআর সেনিকদের 
মাকে বিষ বাষ্প ছড়ানোর কাজে এগুলো ASRS হয়েছে মাত্র। এ 
দাবীগুলোকে সামনে রেখে মূল কুশ্ীলবগণ নেপথ্য থেকে পরিকক্ষনামাফিক 
কলকাঠি নেড়েছে। 


বাংলাদেশ রাইফেল্ম এর সদস্যদের মাথাপিছু সীমান্ত ভাতা ২৬০ টাকা 
থেকে coo টাকায় উনীতকরণের একটি প্রস্তাব rafi- ২৬১ অথ বিভাগে 
পাঠানো হয় উক্ত বিভাগ কর্তৃক জাতীয় C- কমিশন, ২০০৮ এর সিদ্ধান্তের 
পূবে সম্ভুব নয় বলে জানায় জেংলনি ২৭)। একইভাবে, পারিবারিক রেশন 
সুবিধা ৬০% থেকে ১০০% BASTAT স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অপর প্রস্তাব অথ 
বিভাগ e ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে অসন্মতি জানায়(সংলনি- ২৮) | 
বিডিআরের সদস্যদের মিশনে বিদেশে নেয়ার বিষয়ে জাতিসংঘের আপক্তি 
ACHATZ! এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের কোন এখতিয়ার নেই ৷ অপারেশন 
ভাল- ভাত কাধক্রমের ব্যান্পারে ডম্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে কোন সত্যতা 
পাওয়া যায় নি। উল্লেখ্য ডিজি এ বিষয়ে তার দরবার হলের সবশেষ বক্তব্যে 


তা স্পষ্টীকরণ করেছেন€সংলনি- ২৯)। 


দেখা যায় যে, সাধারণতঃ কোন জোয়ানই সদর দশ্তরে কাজ করতে 
আগ্রহী নয়। সকলেই সীমান্তে যেতে আশ্হী, বিশেষ করে এ সব সীমান্তে 
যেখানে চোরা চালানের সুযোগ অপেক্ষাকৃত cet কিন্তু সেনা অফিসারদের 
কঠোর শৃঙ্খলা ও ন্যায়নীতিবোধের কারণে তারা জোয়ানদের চোরচালানসহ 
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অন্যান্য অনৈতিক ও উচ্ছৎখল কর্মকান্ডের পথে অন্তরায় ছিল। এ জন্য 
জোয়ানদের মাঝে সেনা সদস্যদের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভৎগী রয়েছে 
যা গ্রহণযোগ্য নয়। অপরদিকে সপদোনতিগ্রাপ্ত ডিএডি ও এডিগন সাধারনতঃ 
*ইন্টেলেক্চ্ুয়্তাল” হিসাবে জোয়ানদের মাঝে সমাদৃত । এরা জোয়ানদের মাঝে 
প্রতিহিৎসা ও জিঘাৎসা ছড়িয়ে দিতে মুখ্য ভুমিকা পালন করে থাকে। এ সব 
বিষয় কম- বেশী সব অফিসারেরহ জানা । কিন্তু বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্রুসহবকারে 
বিবেচনায় আনলে হয়তো সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব এড়ানো TAS! 


১১-৯ সহায়ক কারণ 


রেখেছে । এ গুলোকে সম্ভাব্য সহায়ক কারণ হিসাবে সনাক্ত করা যায়। যেমন: 


€১১ প্রধান গোয়েন্দাসৎস্থাসমৃহ যেমন, পুলিশের এসবি, ভিজিএফআই 
ও এনএসআই- এর দায়িতু্পালন্ে পেশাগত অদক্ষতা ও 
উদাসীনতার কারণে সাবিক গোয়েন্দা ব্যহতাঃ 


C2) বিডিআর আরএসইউ এর বিদ্রোহীদের সাথে যোগসাজসঃ 


(৩) বিদ্ৰোহ দমন ও উদ্ধারকাষ পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সকলের 
অপেশাদারসুলত কাধক্রমঃ 


(2) বিডিআর ও স্বরাষ্ট্র মহৃণালয়ের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয়, তত্তাবধান 
ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি; 


(৫) কিছু বিপথগামী ও Seger বিডিআর সদস্য কর্তৃক তাদের দাবী- 
দাওয়াকে বাজনীতিকনরণের প্ৰচেষ্টা; 


(৬) পিলখানার আশে পাশে এলাকায় বসবাসরত লোকজনের মধ্যে 
যাদের অনেকেই বিডিআর থেকে অবসার প্রাপ্ত, আজ্মীয়- স্বজন 
অথবা পিলখানার সাথে ব্যবসায়িক সম্পৰ্ক আছে) নমনীয় 
মনোভাবের সুযোগ নেয়া সুযোগ সন্ধানী চক্ৰ’ 


(৭) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 
কর্তৃক GATS সংকট মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা CASAR 
সধহধনমবসবহ৪১ পদ্ধতির অনুপস্থিতি; 
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(৮) কৌোন্সলগত ও প্রায়োগিক aac ভুল অথবা বিলম্বিত সিদ্ধান্ত 
CEGE 


(৯) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কর্তৃক অন্যান্য দাবীর প্রতি উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত, APAS বাস্তবতাবিবজিত সমন ও প্রচারণার 
মাধ্যমে বিদ্রোহীদের উসকানি দান, এবং সামগ্রিকভাবে মিডিয়ার 
ভপবর তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাধকর INARA না থাকা, 


(১০) পুলিশসহ অন্যান্য HATS সংস্থার অপেম্পাদারিত্ব হাজার 
হাজার বিদ্রোহীকে পিলখানা থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেঃ 


(১০) কিছু সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অপেশাদারভাবে ২৫ ও ২৬ 
ফলে বিদ্রোহীরা বিপুল অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যেতে ANF হয়। 


ব্যাখ্যাঃ ডপরে বণিত সহায়ক কারণশ্ুলো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্ৰত্যক্ষ 
অথবা পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছে বলে তদন্ত কমিটি মনে করে। এ সকল সমস্যা 
দূর করা গেলে ভবিষ্যতে পিলখানা ট্রেজেডির মতো ঘটনা এড়ানো AGA হবে। 


১১.৩ চুড়ান্ত কারণ বা মোটিভ 


এ কারণগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: সামরিক ও নিরাপক্তা 
TIPS. কুটনৈতিক, অথনেতিক, রাজনেতিক ও সামাজিক মোটিভ। নিমে 
এগুলোর উপর বিশদ আলোচনা করা হলো। 


৫১১ সামরিক ও নিবাম্পক্তা সম্পর্কিত মোটিভ - 


কে) বিডিআরে প্রেষণে নিয়োজিত সকল অথবা যতজন AeA 
সেনা অফিসারকে হত্যা করার মাধ্যমে বিডিআর এ সেনা 
কমকতাদের চেইন অব কমান্ড নিশ্চ্কি করা ; 


(খে) মৃতদেহ বেয়োনেটবিদ্ধদ। করা, পুড়িয়ে দেয়া, অঙ্গচেছদ করা, 
অবমাননা করা যাতে কোন সেনা কমকর্তা বিডিআরে কাজ 
করার সাহস না ATI 


গে) চেইন অব কমান্ড ভেংগে দেয়ার মাধ্যমে একটি পেশাদার ও 
কাৰ্যকর সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে অকাধকর করাঃ 


CD বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিডিআরকে মুখোমুখি areas 
অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়াঃ 
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C2) 


(৩) 


৫৬১ সামরিক, আধা- সামরিক বাহিনী ও জনগণের মধ্যে 
অবিশ্বাসের জন্ম দেয়া; 


চে) সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ ও মধ্য নেতৃত্রে মধ্যে অবিশ্বাসের 
জন্ম দেয়া যাতে করে চেইন অব কমান্ড ভেৎগে যায়ঃ 


জে) জনমনে সেনাবাহিনীর যোগ্যতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে বিরূপ 
মনোভাব সৃষ্টি করাঃ 


(কে) AQA শক্তিকে সহজে SA ও গোলাবারুদ সরবরাহ করাঃ 


cs) সেনাবাহিনী ও নিরাপক্তা বাহিনী গুল্লোর মধ্যে 
নিরাম্পক্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করাঃ 


D সবোশবরি, বাংলাদেস্ণের সাবভৌোমতুকে আঘাত করা । 
কুট নৈতিক মোটিভ - 


কে) বাংলাদেশকে বহিবিশ্ধে একটি agri রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি 
দেয়াঃ 


(খে) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও আধা- সামরিক বাহিনীকে 
বহিবিস্থধে একটি উচ্ছঙখল ও অবাধ্য শক্তি হিসাবে তুলে 
aat: 


গে) বাংলাদেশীকে একটি ব্যখ are হিসাবে পরিচিতি দেয়া? 


Cc waa ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সীমান্ত 
বাহিনীকে NARTA চেষ্টা; 


৫৬১ বাংলাদেশকে ইউএন মিশনের কাজ করার অযোগ্য প্রমাণ 
করা। 


অৰ্থনৈতিক মোটিভ - 
কে) দেশী- বিদেশী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করাঃ 


(খে) অরক্ষিত সীমান্তে চোরাচালান ও ড্রাগ লেন- দেন সহজ করাঃ 


গে) অস্ত্র লুটতরাজ ও সম্পত্তি ধ্বংসের মাধ্যমে বাংলাদেশের 
আহক ক্ষতি সাধন: 
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CD Aba. a ও বাণিজ্য ceca বাংলাদেম্পকে অস্ছিতিশ্নীল 
দেশ হিসাবে চি as করাঃ এবং 


৫৬১ ইউএন মিশনে বাংলাদেশের উপস্থিতি কমানোর মাধ্যমে 
বৈদেশিক মুদ্রার আয় RM করা। 


(৪) ব্রাজ নৈতিক মোটিভ - 
কে) wig বাহিনীকে একটি অকাষধকর বাহিনীতে রূপান্তর করাঃ 


(খে) SSSA. আধা- সামরিক বাহিনী এবং সবোপ্পব্নি জাতির 
সুনাম নষ্ট করা। 

গে) রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক  কমকাভ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশকে 
অস্ছ্ধতিশীল করা 


(৫) সামাজিক মোটিভ - 


কে) সেনা কমকতা ও তাদের পরিবারদের সামাজিকভাবে হেয় 
করাঃ 


(খে) সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান নিরুৎসাহিত করাঃ 


১২.০ ঘটনার সুদুর প্রসারী প্ৰভাব 


সশস্ত্র বাহিনীতে এ ঘটনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য । সেনাবাহিনী 
অনেক মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাকে হারিয়েছে। ঘটনার নৃশ্শৎসতা জাত্তিকে 
মানসিকভাবে fate বা ৎধঁসধঃরূবফ করেছে। জাতি তাঁদের সেবা থেকে 
বঞ্চিত হয়েছে। জনগণের কাছে সশক্্রবাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। 
তাছাড়া see বাহিনীর সিনিয়র ও জুনিয়ার কর্মকর্তাদের মধ্যে AASS জন্ম 
দিয়েছে ৷ সম্পস্রুবাহিনীর মনোবলে প্রচন্ড আঘাত এসেছে, যা কাটিয়ে উঠতে 
সময় লাগবে। জাতিসংঘে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে সুনাম অর্জন করেছিল, 
তা হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশের 
অংশগ্রহণ RA পেতে পারে এবং দেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অৰ্জন থেকে 
বঞ্চিত হতে পারে তাছাড়া, অরক্ষিত সীমান্তে চোরচালান বৃদ্ধির ফলে জাতীয় 
অখনীতি farts হতে পারে । অবাধ মাদকদ্রব্য অনুপ্রবেশের কারণে সামাজিক 
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অবক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিরোধপূর্ণ সীমান্ত এলাকাসমূহ বাস্তবে অরক্ষিত হয়ে 
যাওয়ায় দেশের সাবজভোমত্র হুমকির সন্মুখীন হয়েছে। বিদ্রোহ সংঘটনের 
মাধ্যমে বিডিআর জনমনে আস্থা ও শ্রদ্ধা হারিয়েছে । সাবিকভাবে আন্তর্জাতিক 
AANA বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন হয়েছে। 


১৩-০ সুপারিশ 


বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে সংঘটিত একটি 
নিকৃষ্টতম বিদ্রোহ ও হ্ত্যাকান্ড। শুধু বিডিআর বা সেনাবাহিনীর মধ্যেই নয়, 
বরং এর প্রভাবসমূহ বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী । এর ফলে বাংলাদেশের নিরাম্পক্তা 
ও সাবভোমতু আজ হুমকির সম্মুখীন। জাতি এমন কোন ঘটনার স্পুনরাবৃক্তি 
আর কখনো দেখতে চায় ATI দেশ ও জাতির এ Sierra তাই আজ সরকার 
তথা প্রতিটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুনিৰ্দিষ্ট ও কাধকর 
ভুমিকা পালন করতে হবে। 


এ এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তদন্ত কমিটি সরকারের সদয় বিবেচনা ও 
কাষধকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিক্ত জকরুরীভিক্তিতে নিমলিখিত wi ও 
দীর্ঘমেয়াদী (ৎযেড়ৎঃ ধহফ বড়হম ঃবৎস) সুপারিশসমূহ প্রস্তাবনা করছে। 


১৩.১ SICA সুসারিশ-সম্হ 

>| বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনাকে ‘মিডটিনি’ সেঁহরহু) আখ্যায়িত করে 
‘ফিল্ড জেনারেল কোট STi” ভেরৰবৰফ মৰহবৰৎ্ধৰ পর্ডুৎঃ AALSAAA) এর 
মাধ্যমে দ্রুত ও দৃষ্টাতন্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ 


২। ORDAIN বনহ্ধসহ দেশের জাতীয় নিরাপক্তা সুনিশ্চিত করতে 
অনতিবিলন্দে সীমান্ত সুরক্ষার জন্য কাধকনরীা ব্যবস্থা গ্রহণ; 


৩। বিডিআর বিদ্রোহে যে সকল সেনা PASS. সেনাসদস্য নিহত ও 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ও তাদের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত সন্মান ও 
পুনবাসনের ব্যবস্থা করা। একইভাবে কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর মো: Awa 
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Saar সহ যারা বিদ্রোহ প্রতিরোধ করতে গিয়ে জীবন বিসজনকারী অন্যান্য 
বিডভিত্স সদস্যদের যথোপযুক্ত সন্মান ও স্ুনবাসনের ব্যবস্থা করা। 

৪। এধরণের জাতীয় সংকট মোকাবেলার জন্য অবিলন্দে সবোচ্চ PITA 
একটি “জাতীয় কট মোকাবেলা কমিটি  শেধঃরডহধৰ RERA 
গধহধমৰসৰহঃ জড়সসরঃঃবব- ঘইঈদশ্গাঈ১” গঠন | 


«| বিডিআর বিদ্রোহের যড়যক্র যথাসময়ে Graben ব্যথতা এবং 
বিদ্রোহ দমনে সময়োপযোগী সিন্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ ব্যক্তিবর্গের বিরুছ্ছে ব্যবস্থা 
CEGE 


৬। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে তিন বাহিনীর সমন্বয়ে একটি 
দ্রুত মোতায়েনযোগ্য বাহিনী গঠন: 


১৩.২ দীখমেয়াদী সুষপপারিশসমূহ 
>| বিডিআরকে FANTIN: 


২। সকল গোয়েন্দাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য পুনবন্টন এবং সর্বোচ্চ 
At একটি “কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সমন্বয় কমিটি  তহত্বেধঃবরড়হধৰ 
ওহুঃবষষরমবহপব ঈডডৎফরধহঃরড়হ উঈড়সসর১১বব- MERR)” গঠনের 
মাধ্যমে সকল গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণঃ 


৩। জাতীয় নিরাপক্তা সংহতিকরণে সংকটকালে মিডিয়ার প্ৰিন্ট ও 
ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া) ভূমিকা সুনিৰ্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আচরণ 
বিধি পেড়ফব GS AGRA) প্ৰণয়ন? 


৪। স্বরাষ্ট্র মত্রণালয়সহ MAE মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীনস্থ সামরিক, 
আধা- সামরিক ও আইনশৃঙখলা বাহিনীসমূহের সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য কাযকর 
কৌশল INIAN: 


el বিদ্ৰোহ বা মিউটিনি RA আইনের ধারাসহ বিডিআরসহ অন্যান্য 
আধা- সামরিক বাহিনীর আইন সংশোধন ও যুগোপযোগী করণঃ 

৬। পেশাগত দক্ষতা, প্ৰয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, শৃংখলা ও নৈতিকতার 
সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করণের লন্ষ্যে সামরিক, আধা- সামরিক ও আই নস্পুডখলা 
বাহিনীকে অপারেশন ডালভাতের ন্যায় কাজে সম্পৃক্ত না করে যথাসন্তব নিজ 
নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত রাখা; 
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৭১ সামরিক, আধা- সামরিক ও আইনম্ুুঙখলা বাহিনীতে উপযুক্ত 
কমপরিকবেশ ও সুযোগ- সুবিধা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন ও 
বিধি- বিধানসমূহ সময়োপযোগী করণ; 


৮১ সামরিক, আধা- সামরিক ও আইনম্ৃঙখলা বাহিনীর মতো 
প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে 
বিবেচনায় নিয়ে যে কোন ধরণের তদবির/ সুশ্পারি্পকে কঠোরভাবে নিবিদ্ধকরণ 
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অনলাইন সংস্করণ 


সত্য প্রকাশে আপসহীন 


সোমবার 1 ১৪ই বৈশাখ ১৪১৬ ॥ ২৭শে এপ্ৰিল ২০০৯ 


Ej দিয়েছে, "আমরা শেষ করেছি। তোমরা এখনও শুরুই করতে পারোনি। 
| এ উর 

-==- সূত্ৰ জানায়, ভিএডি তৌহিদের এই ধরনের নির্দেশনা থেকে এটা স্পষ্ট, সেনা 

উট বিন come ook ak cas ete ek en ote emo otc 
{| সময় নিয়েছে। ঢাকার বাইরের ব্যাটালিয়নগ্তলোতে অপারেশন সফল না হওয়া ও টার্গেট প্রণ না হওয়ায় ২৫শে 
ফেব্রুয়ারি তারা আত্যসমৰ্পণের কথা বললেও তা করেনি। সুত্র জানায়, তারা দফায় দফায় সরকারের 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে কালক্ষেপণ করে। এক পর্যায়ে আত্যসমৰ্পণে বাধ্য হয়। স্বৱা্ট্ৰমন্ত্ৰী, আইন প্রতিমন্ত্রী 
ও আইজি'র নেতৃত্বে পুলিশের কাছে অস্ত্র জমা দেয়া শুরু ex) ওই সময়ে তৌহিদের মোবাইল ফোনে বাইরে 
থেকে বাৰ্তা যায়- অস্ত্র জমা না দিতে এবং ঢাকার বাইরে টার্গেট প্রণ করতে । ফলে বদ্ধ হয়ে যায় অস্ত্র জমা 
Free Bangla Natok দেয়া সুত্র জানায়, তারা জানতে পেরেছেন ওই সময়ে আবারও ঢাকার বাইরে নেতৃতৃদ্ানকারীরা যোগাযোগ 
watch and Oownload F করে। তবে ঢাকার বাইর সেনা কর্মকর্তারা সব warns ক্লোজ ও ম্যাগাজিন বন্ধ করে নিজেদের জিম্মায় চাবি 
ও dad Bose নিয়ে নেয়ার কারণে ব্যাটালিয়নগুলোতে অপারেশন সফল হয়নি। তদন্ত কর্মকর্তারা জানতে পেরেছেন এমন 
wwwbdbangacom | অনেক ঘটনা। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে এক কৰ্মকৰ্তা বলেন, ১০ নম্বর রাইফেল ব্যাটালিয়নের 
কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছিলেন লে. কর্নেল আবদুক্লাহ আলী শাহেদী৷ তিনি ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় 

পিলখানায় বিল্লোহ শুরু হওয়ার পর পর তার ব্যাটালিয়ানে নিরাপত্তা বাড়ান এবং অস্ৰাগাৱে চাবি নিজ জিম্মায় 

০০৮৮৮০১০০৪০ | নিয়ে নেন। বিডিআর সদস্যরা অবশ্য বিদ্রোহের প্রস্ততি নিয়ে রেবেছিল। বিকাল ৫টায় সেখানকার পাঁচজন সেনা 
or Download Latest কর্মকর্তাকে জিম্মি করে ফেলে বিহদ্ৰাহীরা। রাতে ডিএডি তৌহিদ ১০ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডিএডি হাকিমকে 
৮৯০৪৯০০০) | ফোনে নির্দেশ দেয় কেমন করে অপারেশন সফল করতে হুবে। নির্দেশ দেয় তার ওখানকার পাঁচজন সেনা 

কর্মকর্তাকে রাত ১২টার মধ্যে শেষ করে দিতে হাবে। এ নিদেশি পেয়ে ডিএডি হাকিম ব্যাটালিয়নের সুবেদার 

মেজর এসএম ASH, নায়েক সুবেদার ও সেখানকার আরও কয়েকজনকে নিয়ে অপারেশনের প্রস্থৃতি নেয়। রাত 

Free Bangla Mp3 ১২টার সঙ্গে সঙ্গেই তারা জিশ্মি সেনা কর্মকর্তাদের এক এক জায়গায় নিয়ে আটকে ফেলে। তবে জওয়ানদের 
Get the Latest Bangla | কাছে কোন অস্ত্ৰ না থাকায় মিশন সফলে সমস্যা দেখা দেয়। সেখানকার ব্যাটালিয়ন কমান্ডার কর্নেল জাহেদী 
Ringtones torMoble | বলেন, বিদ্রোহীরা তখন বলেছে, আমাদের ক্যাম্পে আর্মি আসছে। ওরা আমাদের মেরে ফেলবে। তারা আসার 
veww.bd-gaan.com আগেই আপনাদের মেরে ফেলতে হবে। তখন 'আমি তাদের বলি, আমি আর্মি অফিসার। আমি থাকলে আর্মিরা 
তোমাদের মারবে না। আমাদেরকে মোরো না। তোমরা বেঁচে থাকবে কথা দিচ্ছি। সকাল পর্যন্ত তারা আমার কাছ 
থেকে ফোন ও ম্যাগাজিনের চাবি নেয়ার চেষ্টা করলেও আমি তা দেইনি। সকাল সাড়ে আটটার দিকে আবারও 
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Fat তৌহিদ কথা বলে foes হাকিমের লক্ষে । কর্নেল জাহেদী বলেন, ভিএন্ডি হাকিম ও ভিএডি তৌহিদের 
এই কথোপকথন শুনেছেন ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন শহীদ। তৌহিদের লিদেশি পেয়ে ভিএনি হাকিম, সুবেদার মেজর 
সাহার, জ্যাঙ্গনায়েক কামরুজ্জামান, সিপাহি লুৎফর আমাদেরকে মারতে উদ্যত হয়। যেবানে আমাকে রেবেছিল 


Write Blogs, Foem 
Groups, and Earn সেখান থেকে নিয়ে যায় অন্য একটি লায়গায়। বলে, আপনাকে 'আমরা হত্যা করবো। উপর থেকে নির্দেশ 
penis ese এসেছে। তখন আমি তালের কাছে জানতে চাই, আমার অপরাধ কি? ওৱা বলে, এত কিছু জানি না, আপনাকে 


মারতে হবে” এটাই বড় কথা। তখন আমাকে হত্যা করার জন্য পিঠ মুড়া দিয়ে দুই হাত বেঁধে ফেলে। বলেন 
আপনাকে গলা টিপে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। গুলি খরচ করার নির্দেশ নেই। আমি ওদের বলি, তোমরা 
আমাকে হত্যা করলে আমাকে মাথাঘ পুলি করে হত্যা করো। মগজ বেরিয়ে যাক। গলা টিপে মেরো না। বলে, 
আপনাকে গলা টিপে মারা হবে। এ সময় আমি বলি, তোমরা আমাকে মারবে ভাল কথা। তবে আমার জিওলি ও 
ব্রিগেড কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দাও। প্রথমে রাজি হয়নি। পরে বাজি হয়ে Seer রুমে নিয়ে যায়। 
তখন আমি মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে। দেখানে গিয়ে একটু পারে ওদের বলি- জিওসি বলেছে, আমাদের দশটার 
মধ্যে ক্যাম্প থেকে প্রত্যাহার করবে। তারা আমার কথা মানে না। এক পর্যায়ে বাধ্য হলাম ব্রিগেড VITETTE 
ফোন করতে । বান্দরবান ব্রিগেড কমান্তারকে ফোন করলাম। কথা বললাম। এরপর তাদের জানালাম, আমাদের 
প্রত্যাহার কারে নেবে। ভোমরা আমাদের ছেড়ে লাও। চালে যাবো। কিন্ত কাজ হলো না। অন্য চার সেনা কৰ্মকৰ্তা 
বিচ্যোহীলের হাতে বন্দি হয়ে গেছে। তখনও তাদের কোন খবর জানি না। সকাল ৯টা 80 মিনিটে বিদ্রোহীরা 
Warns লুট করে। এর ১০ মিনিট পর লুট করে গোজাবারুদের ঘর। তখন আর করার কিছুই ছিল না; লে. 
কৰ্নেল জাহেদী বলেন, এরপর বোকা গেল আর বাচার কোন উপায় নেই প্রথমবার বেছে দ্বিতীয় দফায় আবারও 
হত্যা করতে নিয়ে গেল । বললো, আপলাকে এখন হত্যা করা হবে। আমি বললাম, হত্যা করবে ভাল কথা। 
আমাকে একটু সময় দাও। নামাজ পাড়বো। তওবা আর কলেমা পাড়বো। ফাসির আসামিকে মানুষ সময় দেয়। এ 
কথা শুনে একজন সময় দিলো । বললো, যা করার করেন পাঁচ মিনিট সময়। 'আমরা নির্দেশ পেয়েছি আপনার 
জন্য গুলি খরচ করা যাবে। এরপর আমাকে নামাজ পাড়ার সুযোগ দেয়া হয়। আমি নামাজ পরে তওবা করি। 
একজন বললো, ২টা ore সময়। কিন্ত শুজির শব্দ হলে ব্যাটালিয়নের তেতারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে ভেবে 
ওরা এর পক্ষে ছিল না। তাছাড়া সবাই বিদ্যোহের পক্ষেও ছিল না। মাত্ৰ ১৯৮ জন বিল্লোহ করেছিল। ঘড্তির কাঁটা 
যখন দেড়টায়, তখন আমাকে আবার নিয়ে যায় হত্যা করার জন্য । বললাম, ঠিক আছে তোমরা আমাকে মেরে 
ফেলো। কিন্ব আমাকে মেরে ভোমরা বাচতে পারবে না। তোমাদেরও মৃত্যু হবে, আমাকে না মেরে বাঁচিয়ে 
রাষো। আর যা-ই হোক তোমাদের মরতে হবে না। তোমাদের জন্য আমি স্যারদের কাছে সুপারিশ করবো। 
একথা শুনে একজন একটু ঘাবড়ে গেল। আমাকে শেষবার মারতে গিয়েও মারলো না। এক পৰ্যায়ে ঢাকায় 
আত্মসমর্পণ শুরু হয়ে গেল। দুপুরের পর পর বেশির ভাগই আত্মসমর্পণ করলো । আমরা প্রাণে বেঁচে গেলাম। 
লে. কর্নেল জাহেদী বলেন, তিনবার মারতে গিয়েও মারেনি। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা যে কি যন্গ্ৰণা ও 
কষ্টদায়ক তা বলে বোঝানো যাবে না। TES অশেষ রহমত আমরা ফিরে এসেছি। উল্লেখ্য, লে. কর্নেল 
জাহেদী বিভিআৱরে যোগ দিয়েছেন ১লা ফেব্রুয়ারি araa দিন মাত্র ২৫ দিনের বিভ্ভিক্ারের কর্মজীবন। এ 
কারণে তিনি সেবানকার সকল বিডিআর সদস্যকে চিনেও উঠতে পারেনলি। তিনি জানিয়েছেন, বিদ্ৰোহ 
চলাকালে তিনি ৫-৬ জনকে চিনেছেন। সকলেরই মাথায় হেলমেট ছিল। তিনি জানান, তার ব্যাটালিয়নটি 
একেবারেই মিয়ানমার সীমান্ধ afer বান্দরবান জেলায় বলিপাড়া এলাকায়। সূত্ৰ জানায়, ১০ রাইফেল 
ব্যাটালিয়নের মতো আরও আনেক ব্যাটালিয়নেই সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার নিৰ্দেশ দিয়েছিল ডিএডি তৌহিদ। 
তবে ঢাকার বাইরে তাদের অপারেশনভ্তলো তারা সফল করতে পারেনি সেনা কর্মকর্তাদের বুদ্ধিমন্তার কারণে । 
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কারও তাতেবঙারি করে লা 


me জাগলো ern ও coeur 
+ eee ৯৮ 
vy জার জোন ee 


he oer merma wo 


meor che ই toe 
vyr eror woe mun 
জলালে রাজ ype ৬ জাজ উজ 
পাছে বলার (2 পিন আনান 
— He errs 


Be (rere, eye peor yerme Od oe- 
ve eee are ভা ei ee eres 
উপজেলা সিল কনক € ৫০৩) : we et one শিলক" 
লৈল টয়া রাও. ভজন আজে আল জয়া : শালা লন 
পর ওকে জালের m লোভত ললে৷ কেন্দ্ৰে Ce এগার 
আগক ye ইতি এলান ৩ me wre কাহ গালা সে 

ewe “cee? কালিয় nyme ময় ere উন জল 
জমক হের en re hee শাম ৪ ee 


eye orre: (qe atte wre ertu আগৰ পাঙ ভাগে ree orien 
ges জন্মাতে গালত জার y বাড়িকে গালে we রায়ের meee কে 
জি : ও বরের Owe y হজে weep a (ere eres eet 


et o ভঙা 
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ফেব্রুয়ার ২৫, ২০১১, শুক্রবার : ফাল্গুন ১৩, ১৪১৭ | 
পিলখানা হত্যার পরদিন বিদেশ গেলো কারা, পশু, মোশাররফের 


মৃত্তিকা সাহা: বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, বিডিআর 
আসবে ৷ একারণে গত দুই বছরেও সরকার এ নৃশংস ঘটনার তদন্ড রিপোর্ট প্রকাশ করেনি আজ 
সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের দুই বছর: অরক্ষিত সীমান্ড ও বাংলাদেশের 
সার্বোভৌমত্ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন ৷ এ সময় বিএনপি নির্বাহী 
ছিলেন | খন্দকার মোশাররফ বলেন, ঘটনার দিন মিরপুরের সেনা ইউনিট ও র্যাব প্রস্তুত থাকা 
সত্তেও তাদের পিলখানায় যাবার অনুমতি দেয়া হুয়নি | ওইদিন রাস্তায় যে এন্বুলেন্সটি দেখা গেছে 
সেটি কোন হাসপাতালে যায়নি ৷ নৃশংস ঘটনার পরদিন ওই এম্বুলেন্বেৱ আরোহীরাই বিমানবন্দর 
দিয়ে বিমানে করে দেশ ত্যাগ করেন ৷ তিনি প্রশ্ করে বলেন, ওই ব্যক্তিরা কারা ৷ তিনি বলেন, 
শুধু ডাল ভাত কর্মসূচির জন্য এ নৃশংস ঘটনা ঘটেনি ৷ এটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড | 
সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এ হত্যাকাণ্ডের বিচারে গড়িমসি করছে ৷ বিএনপি ক্ষমতায় আসলে প্রকৃত 
খুনিদের বিচার হুবে [জয়নুল আবদিন ফারহ্ক বলেন, কোরাম সংকটের কারণে জাতীয় সংসদের 
অধিবেশন মুলতবি করা হয়েছে | সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে । তিনি সংসদ ভেঙ্গে নতুন 
নির্বাচন দেয়ার দাবি জানান । বিডিআর বিদ্বোহের সময় সেনা প্রধানও সেনা কর্মকর্তাদের বাঁচানোর 
কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় তার বিচারের দাবি জানান ফারহ্ক ৷ শীর্ষ নিউজ 
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OTC 
*ডটক্রম* 


নভেম্বর ০৬, ২০১০, শনিবার : কার্তিক ২২, ১৪১৭ | আপডেট বাংলাদেশ সময় রাত ২:০০ 
মেজর হেলালকে নির্দোষ দাবি করেছেন তার 
বাবা মা 


দুলাল আহমদ চৌধুরী: সেনা বাহিনীর কোর্ট মার্শালে শাস্তি হওয়া মেজর হেলাল মোহাম্মদ খানকে 
নির্দোষ দাবি করেছে তার পরিবার ৷ গতরাতে মেজর হেলালের মা বাবা আমাদের সময়কে জানান, 
ছিলো | বিডিআর হেডকোয়ার্টারে কর্মরত থাকাবস্থায় কীভাবে তার ছেলে মতিঝিলে গেলো? ষড়যন্ত্রমূলক 
ভাবে তাদের ছেলেকে দোষি করা হয়েছে ৷ এধরণের জঘন্য ঘটনার সঙ্গে তাদের ছেলের কোনো সম্পর্ক 
নেই । তারা বলেন, “যে ডিজির সঙ্গে আমার ছেলে কর্মরত ছিলো তিনি একবারও প্রতিবাদ করলেন না"! 


হেলালের পিতা জানান, বিডিআর বিদ্রোহের সময় তার ছেলে টেকনাফে কর্মরত ছিলেন ৷ সেখানে ৩ 
কোটি টাকার হিরোইন আটকের জন্য বিডিআর সপ্তাহে তাকে পুরস্কৃত করার কথা ছিলো | A ক্যান্সারে 
আক্রান্ত এবং গুরুতর অসুস্থ থাকার কারণে সেদিন সে পিলখানায় আসতে পারেনি ৷ ২৫ ফেব্রুয়ারী 
২০০৯ সালে টেকনাফে সিপাহীরা গুলি করলে অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে কাটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে রাত ১২টা 
অত্যন্ত ধার্মিক ও সেনাবাহিনীর অত্যন্ত চৌকষ কর্মকর্তা ৷ ইংরেজীতে মাস্টার্স federal হেলাল 
সেনাবাহিনীতে পিএসসি করেছেন ৷ কমান্ডো দ্রেনিংএ ফাস্ট হয়েছেন | দুইবার হজ করেছেন ৷ 
সেনাবাহিনীর সর্বশেষ জার্নালেও তার লেখা বেরিয়েছে | বিভিন্ন ইংরেজি সংবাদপত্রে তার একাধিক প্রবন্ধ 
রয়েছে। 


তারা জানান, যে ৫ কর্মকর্তাকে শান্তি দেয়া হয়েছে তারা সকলেই ছিলেন বিডিআরে কর্মরত এবং 
নিরপরাধ | দুই জন ক্যাপ্টেন ছিলেন পিলখানা বিদ্রোহের তদন্ত কর্মকর্তা | গত নভেম্বরের ১১ তারিখে 
তাদের কর্মরত অবস্থায় তুলে নেয়া হয় । গত ২৭ এপ্রিল থেকে ২৩ মে পর্যন্ত ২৬ দিন তাদেরকে 


জানিয়েছে | কেউ কেউ বলেছে, নির্যাতনের চেয়ে সিভিল জেলে পাঠিয়ে দিক তবুও ইন্টারগেশন সেলে 
আর যেতে চাই না। 


তারা বলেন, হেলালে বিরুদ্ধে কোনো ধরণের সাক্ষ্য প্রমাণ ছিলো না ৷ বেআইনীভাবে বিচার করা 
হয়েছে। 


মা বাবা বলেন, এতো সবের পরও হেলালের একটা বিশ্বাস ছিলো শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবে ৷ তারা 
নির্দোষ প্রমাণিত হবে | কিন্তু পরিকল্পিত বিচারের তাদের আত্যপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়নি | ৩২২ 
জাহেদ 
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হত্যার পর সেনা কর্মকর্তাদের অধিকাংশ মোবাইল সেট জমা রাখা হয় 
সিপাহী সেলিমের কাছে 


শাহজাহান আকন্দ শুভ লে. কনেল ইনসাদকে হত্যার পরই বিডিআর সিপাহী সাইফুল ইসলাম সেনা ক্কতাদের কাছে থাকা মোবাইল সেট, 
নগদ টাকা ও অন্যান্য মালাঘাল লুট করেন। লুষ্ঠিত মালাঘালের মধ্যে পাঁচটি ঘোবাইল সেট, দুই লাখ টাকা ও অন্যান্য ম্মলামাল SHS 
হাফিজুর রহযানের কাছে বেখেছিলেন ভিনি। পরবর্তীতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হাফিজ্ুরের বাসায় অভিযান চালিয়ে এগুলো উদ্ধার করে। 
এৰপৰ তাকে গ্রেফতার ৪ করা হয় । ধানমণ্ডিস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ছামপাত্যলেৰ ছিসাৰবক্ষক হাফিজুৰ বহমান গত ২৩ এপ্রিল 
আদালতে এ বিষয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। 


স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেছেন, আমি সরল বিশ্মাসে ওই যোবাইল মেট ও টাকা বেখেছিলাম। কিন্তু ঘদি বুঝতাম এই মোৰাইল সেটই আমাৰ 
জীবনে কাল হবে তাহলে তা ৰাখতাম না। 


ওদিকে একাধিক বিডিআর were তাদের জিিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, ২৫ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহের পরপরই ভাবা সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা কৰতে 
একের পর এক গুলি চালায। গুলি করার পর মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর তাদের কাছে থাকা মোবাইল সেট, নগদ টাকা ও অন্যান্য মালামাল লুট 
করা হয়। লুষ্ঠিত মোবাইল সেট ও টাকার একটি বড় অংশ পারে তারা জমা রাখেন ৪৪ রাইফেলের সিপাহী মো. সেলিম রেজার কাছে। 
গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে সেলিম এ কথা শীকার করেছেন। 


সূত্র জ্ঞানায়, পিলখানায় বিদ্ৰোহেৰ পর সর্বোচ্চ সংখ্যক সেনা সদস্যকে হত্যা করে সিপাহী সেলিম বেজ্ঞা। তার নেতৃত্বেই জওয়ানদেৱ একটি ঘন্প 
তৈরি করা হয়। এই গ্ুন্পের সদস্যদের প্রত্যেকেই সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করে। সৈনিকদের দু'টি গ্ুনপের মধ্যে কোত গ্রুপের দায়িত্বে ছিলেন 
সেলিম রেজ্জা। তার নেতৃত্বেই পিলখানার কোতে হামলা হয়। তারা কোতে যাওয়ার পরই মেজৰ বিয়াজুল তাদের চযালেঞ্ছ করলে সেলিমের 
নেতৃত্বাধীন werner হাত-পা বেঁধে তাকে জেমিও কমে ভালাবদ্ধ করে বাখে। ডিএডি হাবিব এই aro? ছিলেন। হাবিবের নেতৃত্বেই তাৰা 
কোত জেঞ্জে অগ্নাগাব লুট করে। সম্পাদনা হাসান জ্ঞাকির 
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ira জনা দরবার হের Gp পালিয়েহ্বিলেন কলেল gerne Sie আহমেদ। সেখান খেকে মোবাইল ফোনে র্যাব ভৰ্মকতাদের 
সঙ্গে ফোগাযোগও করেছিলেন। বলেছিলেন, আয় ক'জন বিডিআর জওয়ান তাকে ঘিরে রোখেছে। ক'জন র্যাব সদস্য পিলখানায় ঢুকলেই 
তাকে মুক্ত কর সম্ভব। টেলিফোন পেয়ে aire সদস্যরা বিডিআর গেটের দিকে এগিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারেননি; এর 
আধ্যজ্ট। পাই তাকে সেখান খেকে খুঁজে বের করে হত্যা করে জওয়ান সোহেল। পিলছানাৰ ঘটনায় গো তারবতদের জিজ্ঞাসাবাদে এই 
ঘাতাবেনা নাম জানা গেছে। বেরিয়ে আসাহে কতিপয় জওয়ানের নশংস আচরণের নানা তথ্যও । 


পিলছানায় বিভিআর সদর দফতরে কলেঁল দলজারটউন্দিন আহমেদের হত্যাকারী হিসেবে ইতিমধ্যে সোহেলকে চিহ্নিত করা হয়োছে। 
emg সংক্িষ্টলেক জিজ্ঞাসাবাদে দরবার হলে খনের সঙ্গে জড়িত জওয়ানবা জানিয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি সক্মল সাড়ে ১০টার দিকে প্রথম 
দফায় দরবার হলে সেনা কমকতীদের হত্যার সময় কলেল শুলাজারউন্জিনাকে পাওয়া যায়নি। এ সময় সব কমনতীকে লাইন ধরে ল্রবার 
হল থেকে বের হয়ে যেতে বলেন জওয়ান রমজান। তাদের কথা অনুযায়ী মহাপরিচালক come জেনারেল শাকিল আহমেদ, 
উপ-মহাপরিছালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবলুল বারী, কলেঁল আনিস, লে, কর্নেল ইনসাদসহ ১৫-১০ জন সেনা কৰ্মকৰ্তা লাইন ধরে 
দরবার হল থেকে বেরুতে শুরু করেন। কিন্তু সামনে ee আহমেদ সাজা শ্রেতেই সিশাহি মুহিত "ফায়ার" বলে চিৎকার করে তাকে 
গুলি করে বসে। একই সময় ভেতরে থাকা জওয়ান সেলিম, নায়েক rere, রেদওয়ান ও রেজাউল লাইনে দাড়ানো লেন্য কমক্ভাদের 
গুলি বলাতে শুক করে। এ সময় ৮-৯ জান কৰ্মকতী প্রাণ হারাল। অনার দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হল। এরও আগে অস্ত্ৰ হাতে 
কয়েকজন মুখোশধারী! জওয়ান দ্বাৰ হলের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সেনা কৰ্মকৰ্তা লৌড়ে পালিয়ে যান। শরে তাদের 
অনেককে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারে এনে হত্যা করা হয়। 

গ্রেফতারকৃত জওয়ানরা WaT জানিয়েছে, প্রগম দফায় ৮-৯ জন সেন্য কখকতাকে হত্যা করে দরবার হলের মেঝেতে ফেলে 
an হয়। সিপাহি সেলিম বেয়নেট লিয়ে খুঁচিয়ে পরীক্ষা করে কেউ কেঁচে আছেন কি-লা। বেলা ১১টার দিকে সিপাহি সোহেলসহ 
ভিন-ঢারজন অজ্ঞ হাতে দরবার হলে ঢুকে খুঁজতে থাকে আরো কোনো সেন্য কর্মকতীকে পাওয়া যায় কি-ন্। এক পায়ে সোহেগ 
মঞ্চের্ব মাঝামানি। থাকা পাদ সরিয়ে Sere তাকাতেই দেখতে পায় কনেল গুলক্ঞারউন্দিন আহমেদ পদ ঘেছে মঞ্চে শুয়ে আছেন। 
লেখযমাত্ৰই লোহেলেনা অস্ত গড়ে ওঠে। কলেঁল গুলজাৱোৰ জীব, gens দেহের বিভিন্ন অংশে লাক স্থির করে সে অনবরত গুলি করতে 
থাকে। একপথীয়ে তাৰ মৃত্যু নিশ্চিত করে সোহেল চলে ঘায়। পারে আরেকটি দল তার লাশ নিয়ে অন্য সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে গণকবর 
om 

টিলার দু'তিনদিন পর র্যাবের মেজর SA রহমান সমকালকে জানিয়েছিলেন. ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা পান্ত 
কনেঁল ভগজাৱের সঙ্গে তার তিন দফা ফোনে কথা হয়। তাকে জানিয়েছিলেন, কয়েকজন সিপাহি তাদের আটকে caters | কয়েকজন 
ব্যাব সলন হেতরে ঢুকলপেই তাদের Bart করতে পারাবে। বেলা ১১টমী পর তার মোবাইলে ফোন করে আল পাননি মেজৰ মমতাজ। 
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ঢাকা, মঙ্গলবার, ১২ জানুয়ারি ২০১০, ২৯ পৌষ ১৪১৬, ২৫ মুহররম ১৪৩১ 
O প্রথম পাতা প্রথম গজ 


* আমরা যেভাবে চেয়েছি গত এক বছরে সেভাবেই সব হয়েছে 


বিডি নিউজ 
ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি গতকাল সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক 
শেষে বলেছেন, “আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা চাচ্ছিলাম | গত এক বছরে সেভাবেই হয়েছে ৷’ তিনি 
বাংলাদেশ থেকে বিনা শুন্ধে আরো বেশি পণ্য আমদানি করার আগ্রহও প্রকাশ করেন। 
প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক শেষে ভারতের অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, “বাংলাদেশ থেকে শুন্ধমুক্ত পণ্য 
ভারতে আসার বিষয়ে অনেক অলোচনা হয়েছে | আমরা চাই, বিনা শুল্কে অনেক পণ্য বাংলাদেশ থেকে 
আমাদের দেশে আসুক ৷” স্থানীয় সময় বিকেল ৩টায় আইটিনি মৌর্য হোটেলে শেখ হাসিনার কক্ষে বৈঠক 
হয় এবং বৈঠক শেষে বিকেল সাড়ে ৩টায় তিনি বেরিয়ে যান। 
হোটেল লবিতে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের প্রণব বলেন, “শেখ হাসিনার সাথে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক 
হয়েছে।? 
স্থানীয় এক সাংবাদিকের প্ৰশ্ৰের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, “আমাদের কোনো দাবি নেই। আমরা একে 
অপরের সমস্যা বুঝি । বাংলাদেশ যেমন আমাদের উদ্বেগ সম্পর্কে সচেতন ভারতও তেমনি বাংলাদেশের 
সমস্যা কোথায় তা বোঝে? 
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মাসুদুল হক ATS বইয়ের লেখা গুলি (বিশেষত চুক্তি ও তার শর্তাবলী) পড়বার পর এবং বাংলাদেশের এঁতিহাসিক ঘটনা সমূহের আলোকে এ 
মস্তিকে কিছু কল্পনা বা ভাবনার উদ্রেক হইয়াছে তাহা আমাদের শিক্ষিত, চক্ষুসমান জ্ঞানী ভাইদের সমুক্ষে তুলিয়া ধরিলাম, ভুল হইলে মার্জনা টো 


১নং শর্ত: ইস মুক্তির ঘলি এই শর্তটার awe অংশ ae 
করতেন ' দক্ষতার অন্তহাতে বিশ্বাস ঘাতক কিংবা কাপুরণ্যানের 
খলি শিয়োগ না | তবে আজ এ লেখাটা আমাকে লিখতে 
ee 


i 


আমাদের সকপেৰর জালা, তলে বা 
এই ঘে রক্ষী বাহিনীর হাতে আহত বা নিহতের তালিকাটা 
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সমগ্র বিশ্ব জানবার বুঝবার প্রচার করনার ২০ বছর আগে ইন্দিরা 
গান্ধী-সৈয়ন Feet রচনা করেছেন(!), তাদের দুজনকে 
মৰনভোক 'নোবেল' পুরস্কার দেয়া যায় না। cod কি ভারতের 
গান্ধী বংশের প্রিনন্ধা-নাহল কিংবা জামানের সৈয়দ আশরাক্ষকে 
ব্যাপারটি বঙ্গবেল। Se ইউনুম এর সহযোগীতা নেয়া যেতে 
পাক়ে। 

৯১৯৭৫ এর ১৫ আগর এই paraita কিছু কৰ্মক যুজিবকে 
স্বপরিবারে হত্যা করে। তারা এই ৫ জে. 


ক্ষমতায় থাকিয়াও (১৯৭৫- 
১৯৯৬ ও ২০০১-২০০৭) 


করেন না বা করিতে পারেন না!!! 
কারণ--ভারত ইহা করিয়া দেয় নাই, কেনরে 
ভারত করিস নাই? 


বিডি আর হত্যাকান্ডের সেই গোপনীয় অধ্যায়গুলো (English version) 


Moo Lm Bang (4৪৫ 


Daily News Monitoring Service 
= Since September, 1996 


Highlights 
Paper: BDR Mutiny and Massacre 


Peelkhana conspiracy 


Wednesday February 24 2010 09:45:53 AM BDT 


PROLOGUE-Entire Bangladesh is convinced that "Peelkhana massacre was the outcome of a long and 
deep-rooted conspiracy." But there is a mystery shrouding the background of Peelkhana carnage. 
Somehow or the other, people of Bangladesh do not still know the entire truth. This article endeavors to 
un-shroud the hidden truth. Purpose is not to vindicate anyone, the pure purpose is to erase the lies and 
bring the truth to the open. You are not required to believe whatever follows. It is totally up to your 
judgment. If you believe, you may pass it on to persons who may try to spread the message so that justice, 
the rarest phenomenon on planet earth, may see light in Bangladesh—today, tomorrow or year after. If 
you don't believe this article, utter a curse and just put this article into trash and forget it.( This paper is 
Re-posted ) 


SOME STIRRING THOUGHT 


1. On 24th February between 10pm and 11pm Mr Ataur, the owner of a filling station at Jhikatola, gave a 
call to DG BDR Shakil over mobile and said, "Sir, apnakey kalkey Peelkhanay mere felbe. Apni kalker 
onushthaney jaben na." The recorded conversation was spotted by RAB Headquarter and Mr Ataur was 
immediately taken into custody. This information was disclosed to the TFI cell members by Colonel 
Rezanur himself. Later Mr Ataur was released and nowhere his statement has been included in the 
inquiries. ৰ 


2. On 25th February at about 8:45 am, PM was informed by NSI that after a few minutes the Peelkhana 
mutiny would begin. The same information also reached CAS Moeen simultaneously. PM just digested 
the information and didn't react. CAS Moeen also kept mum. DG BDR Shakil died at around 10:30 am 
and Indian channel (24 hours) first reported his death along with his wife at 11:00 am in the scrolls. 
NDTV showed the news in its scroll at 12pm and the death of DG and his wife was telecast at 12:15 pm in 
NDTV news bulletin. And the whole Bangladesh knew nothing about the death of the DG until 26th 
evening! Drama it was!! 


3. Colonel Aftab was killed on 25th night after the departure of Sahara Khatun from Peelkhana as he came 
out from hiding to look for his wife and daughter whom he knew to be in the officers' mess. But they were 
by then taken to the quarter guard. Colonel Reza was killed after 3 am on 26th February. When held 
captive with other officers, he managed to keep with him the mobile of Colonel Gulzar for some time. 
Colonel Elahi was also killed after the departure of Sahara from Peelkhana on 25th night. He came out 
from his hiding inside manhole after he thought that some negotiation had been finalized. Major 
Mosaddek died from over-bleeding at about 5:30 pm on 25th February. His frantic calls for help were 
responded with hope initially, which was later proved to be bogus. A lot of other officers died much later 
after the meeting of the killers with PM. Still the entire nation is convinced that most officers were killed 
by 11 am on 25th February. 
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This story has been carefully implanted into the nation by Lieutenant Colonel Shams, also a collaborator 
of the massacre.* IG Police desperately wanted to get inside Peelkhana to rescue his daughter, and for that 
he requested Sahara Khatun time and again. But she refused. When IGP said that he would go alone, then 
Sahara was forced to enter to stage the drama of family rescue and arms surrender. She only visited the 
building "Otoshi". She rescued wife of Lieutenant Colonel Quamruzzaman (another collaborator), the 
daughter of IGP and Mrs Akbar. She never went above Ist floor of Otoshi. Quamruzzaman, the 
communication officer of BDR Headquarters, survived the carnage as did all officers under him, his 
personal car was also not burnt! Then he staged a beautiful drama at Senakunj in front of PM, just to bluff 
the nation about his collaboration. 


There might be a question—why so many courageous and talented army officers inside darbar hall could 
not plan some counter action? There were a few Army Commando officers amongst them including the 
veteran Colonel Emdad, sector commander Rajshahi. Why didn't they organize into small groups, confuse 
the BDR killers, snatch a few SMGs and ammunition, and try to fight back in small scale and then die? 
The answer is simple. They saw that immediately after the initial incident with a single BDR soldier, the 
DG talked to PM, CAS, DG DGFI; Colonel Gulzar talked to RAB, CGS, DMO and others. Colonel 
Gulzar asked CO RAB 2 Liutenant Colonel Zaman to send only FIVE soldiers! All were hopeful that 
some help would arrive. 


More so, the confident DG ordered Colonel Mujib (Dhaka sector commander), Lieutenant Colonel Enayet 
and other Peelkhana officers to go to their units and motivate the troops. Almost all officers inside darbar 
hall had long experience under the military leadership. They had tremendous faith in the leaders and the 
guardians of the country. They thought that definitely some help was on the way since PM and CAS had 
been informed and they assured of help. That is why they had full faith in the government that people so 
overwhelmingly elected and in the CAS who appeared to them as a tough military leader. But alas! Oh 
poor sons of the soil!! They could never dream that they would be betrayed so miserably by the guardian 
of the nation and also, more criminally, by the CAS. They could never imagine that the 2nd Palassey was 
about to be staged at Dhaka again. 


A number of wives of officers staying inside Peelkhana tried to call Begum Naznin Moeen, the wife of 
CAS Moeen, to seek help. Unfortunately and shamefully enough, she did not receive any call coming in 
from the endangered families. Why Gate no 5 of Peelkhana was left unguarded on 25th and 26th 
February? The officers of RAB 10, after arriving near Gate no 5 at 10:30am, saw the obvious choice of 
deploying near Gate 5 and along the low-height outer perimeter wall separating Peelkhana from the 
civilian area. They were certain that the area could be the most suitable stretch of place for storming into 
Peelkhana and also for a quick extrication. But at around 11:30am, the Additional DG of RAB Colonel 
Rezanur (cousin of Bahauddin Nasim) ordered RAB 10 through the CO to move away to Beribadh Area 
about 3km from Peelkhana. Bewildered and confused with this order, RAB 10 had to move out leaving 
Gate 5 and moved to Beribadh area for assuming the role of sitting pregnant ducks. 


That was how Colonel Rezanur, one of the elder siblings of Mir Zafor Ali khan of Palassey, ensured that 
BDR killers had a free run through that area after they completed their crime against humanity. It also 
ensured that the looted arms and ammunitions could be easily sent to the house of ward commissioner 
Torab Ali for onward distribution to BCL cadres. Other than RAB 10, RAB 2 and 3 were also near 
Peelkhana by 10:30am on 25th February.* The bodies of Colonel Mujib and Lieutenant Colonel Enayet 
were found and recovered from the sewerage at 2:30pm on 25th February. 


The team of 14 BDR men went to the residence of PM at 3:30pm. And after discussion that lasted about 
150 minutes, the PM declared general amnesty to all killers ignoring the fact that dead bodies of two 
officers were already found. During the entire period of discussion, PM didn't ask a single time about the 
fate of other officers. Nobody also told about the fate of the officers. The PM wanted peaceful negotiation. 
The government concluded that it was a peaceful and politically solved mutiny. Well, that means the lives 
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of 57 officers have no value! Their value lay only in monetary grant, state funeral and flats and cheques 
from banks. What a treacherous traitor! How can a PM of a nation be such a traitor!! To those intellectuals 
of the country and of India who think that a military action would have caused a 'civil war' or could have 
caused more lives, it can be said that a military action starting at around 11:30 am would have ended 
within two hours maximum. 


You blind intellectuals, please search the history of the entire mankind. You will find that whenever there 
was no "right cause” of a mutiny, it ended immediately on being intervened militarily. That is how Major 
General Matin, the then GOC 9 Infantry Division, quickly solved the Ansar revolt at Shafipur within 30 
minutes. Did Indian government solve the Mumbai attack politically? Why not? Only civilians were kept 
hostage in Mumbai. If army moved in, the BDR troops, who were not well organized at 11:30, would have 
surrendered and some of them would have fled. Instead, the PM declared a general amnesty, knowing 
fully well that officers were killed, thus giving a free chit to kill and torture. 


PM was time and again informed that the families were being tortured. She was unmoved. CAS was 
informed by the national monitoring cell of the conversation between BDR troops and outsiders. The BDR 
troops were narrating how they were killing officers and torturing their families. CAS asked the officer at 
the monitoring cell "not to be emotional." We hope Moeen's wife and daughter are tortured to death when 
he is alive, just to see his emotional state. Mirza Azam ensured brutal murder of Colonel Gulzar, 
avenging the death of his criminal relative Shykh Abdur Rahman. He was frequently talking to his BDR 
contacts inside Peelkhana over cell phone on 25th February. He instructed the killers to gouge out the eyes 
of Gulzar and break his spinal cord.* Colonel Emdad, sector commander Khulna, was alive in the toilet of 
darbar hall at least up to 1:30pm. He offered his zohr prayer and talked to his wife. Colonel Aftab, sector 
commander Rangpur, sent 3 sms to his senior colleagues (one brigadier and two colonels) at 4:30pm 
stating "I am alive in darbar hall, pls rescue us". And still in the parliament the PM keeps lying that all the 
officers were killed by 10:30am. And still the AL and their entire team of foot-lickers swear by God that 
all killings ended by 11 am.* On 25th February night about 7 to 9 white speed boats were used to let the 
fleeing BDR killers cross Buriganga. Haji Selim coordinated the entire effort. Local civilians were asked 
to move away from the scene by the associates of Haji Selim. If you kindly recall a news coverage at 1:00 
am on 25th night where some local eyewitnesses ere interviewed. They told that they had seen a few speed 
boats plying across the river, but they were forced out of the place by some political workers. 


Please also recall that this news was never broadcasted by any other channel, that news just vanished from 
the media.. None of the officers of the of the officers of the revolting 44 Rifle Battalion was killed: 
Lieutenant Colonel Shams, Major Mahbub, Major Ishtiaq. All offices of officers were ransacked except 44 
Rifle Battalion. At about 10:45am, a few minutes after the mutiny had begun, Shams was seen briefing a 
large number of BDR troops near gate no 5. A few civilians from outside crowd shouted, "Officer ra 
shoinik thekey alada hoye jaan." Immediately thereafter Shams finished the briefing hurriedly and went 
away. As a reward for being part of the conspiracy, Shams was released to join SSF. The core of the 
mutineers was from 44 Rifle battalion. 


As such, in military terms, it was a fatal failure of Shams, CO 44 Battalion, to stop the mutiny of such a 
horrific magnitude. For that the CO must have been sacked immediately and taken into custody for further 
inquiry. Instead, he became a media hero of AL by changing his statements and fabricating the truth. 
Please note that when BDR killers were being interrogated at RAB headquarters, some of them confessed 
of the killing. But they insisted that Lieutenant Colonel Shams be asked about the planning as they didn't 
know the planning in details. Army inquiry team asked statement of Lieutenant Colonel Shams and 
wanted to question him. But it was refused from PM office. None of the officers of the communication 
unit of BDR, headed under Lieutenant Colonel Quamruzzaman, was also killed! 


On 26th February morning Nanak and Mirza Azam threatened the just rescued wives/families of officers, 


91 


"Do not talk to media because your husbands are still inside." Nanak and Mirza wanted to ensure that (1) 
the country didn't come to know immediately about the torture that went inside Peelkhana, and (2) no 
interference was there as the coordinated obliteration of evidence and dead bodies was about to end that 
evening . Interesting to note that a few hundred looted weapons and ammunitions, specially pistols, were 
handed over to BCL cadres through the team of Torab 4১11. 


Entire media and the nation know that Taposh was not allowed to enter Peelkhana on 25th and 26th 
February by the BDR troops. This is also a blunt lie. He entered into Peelkhana a number of times on 25th 
Febraury. He was the person who declared DAD Touhid as the new DG of BDR, which appeared in the 
scrolls of TV channels. This was the signal of letting all BDR battalions across the country to know that 
Peelkhana operation was successful. Then onward mutiny started spreading all over the country. * On 27th 
February when the second mass grave was discovered, Nanak proposed to Brigadier General Mamun 
Khaled to handover the mutilated and decomposed bodies to their families immediately without media 
coverage and a mass state funeral. An officer of engineering corps got furious and went to hit Nanak, but 
he was restrained by other on duty army officers. Nanak and Mamun Khaled were sitting nearby. And as 
the mutilated bodies of martyred officers were being removed from the mass grave, Mr Joy was handing 
over payment to a few foreign and a few BDR killers in Dubai.* Some inane intellectuals of the country 
think that there could be civil war if army stormed into Peelkhana on 25th. 


They argue that army's rescue mission into Peelkhana could trigger mutiny in all BDR units nationwide 
thereby starting a civil war. Respected intellectuals, do you have any idea what is a civil war? All BDR 
troops revolting around the country could be called a civil war? Then what could the nationwide unrest 
and brutal killing on 28 October 2006 be called? What do you call the nationwide killing, torture and 
unrest in educational institutions by BCL after January 2009? What do you think? Could the BDR attack 
army cantonments? Really? The total BDR troops is about 45,000, of which 10,000 were in Dhaka on 
25th, leaving about 35,000 countrywide. The army has about 155,000 troops, of which about 25,000 at 
Dhaka and the rest 130,000 outside Dhaka. That leaves the ratio of about 1:4 between BDR and army, 
leaving aside the inferiority of armament of BDR compared to that of the army. Some intellectuals have 
opined that BDR could have started killing civilian population all around the country. People are also 
arguing that civilians around Peelkhana could have been killed. It appears that all intellectuals are retired 
army officers, knowing fully well how army operations are conducted. 


Dear myopic intellectuals, army knows how to operate in an area like Peelkhana and its surroundings. 
Fighting in Built Up Area (FIBUA) is a subject of utmost importance in military training. Never mind 
readers! In Bangladesh, there are more opinion givers than there are workers. Major General Moinul 
Hossain was a captain in the infantry battalion which took part in the killing of President Zia. He 
somehow escaped trial. On 27th February, the same Moinul Hossain assembled a group of officer and 
discussed the Peelkhana issue. He convinced the officers with logic that the government and CAS Moeen 
had failed to handle Peelkhana incident resulting to the death of so many officers and humiliation of the 
families. He then told them to type down their points of grievances and submit to him. Then he took those 
to Lieutenant General Aminul Karim and told him (General Amin) to discuss these with the CAS Moeen. 
Moinul Hossain also instructed the officers to give those points in an organized way during CAS address 
at Senakunj on 28th February. 


All officers shouted against traitor Moeen at Senkunj. Moeen urinated on his chair at Senakunj and was 
severely panicked. He had to be assisted to walk away by "Army Security Unit" officers as he fearfully 
left the venue. He had to change his dress to attend the namaz-e-janaza scheduled immediately after the 
address. Later Lieutenant General Aminul Karim was charged for instigating the officers against 
government and failing to exercise proper command. He was immediately sacked. Oh! What an irony of 
fate!! The then Brigadier General Moinul Hossain ensured that one anti-Indian Lieutenant General exited 
the army without any fault. And that Mr Moinul is now trying to reshape BDR with the help of India as 
the new DG BDR, who every other day gets innocent Bangladeshis shot down by BSF. Now our enemy 
will dictate how our defense against him will be reshaped and reorganized! Everything is possible in 
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Bangladesh. 


After reversing his projected role in 1/11, the real face of RAW agent Moeen started emerging. His first 
step was to remove Lieutenant General Masud Uddin Chowdhury, a man known well for his courage and 
patriotism. Moeen's family corruption with brothers Iftekhar U Ahmed and Belal U Ahmed became 
known in the entire country. In 2008, Moeen visited India for negotiation. After he was back to the 
country, 67 chassis of Indian ‘covered van' trucks were brought in through Benapole by one of his brothers 
who is engaged in transport business. Those were brought without any tax/clearance of customs. All the 
chassis were seized in the border by BDR battalion as they didn't know to whom those chassis belonged. 


Rest of the story was simple. The sector commander and battalion commander were about to lose their 
jobs and those chassis were given a free run to Dhaka. One of his brothers owns a diagnostic center at 
Banani, which made a monopolistic business by forcing all Libya going labors to have their medical test 
after 1/11. Another brother of Moeen, Iftekhar Ahmed Tipu, increased his land property at Ashulia from 
20 bighas to 50+ bighas between 1/11 and November 2008. 


How many books CAS Moeen has written? One, two or three? A series of encyclopedia can be written 
about the corruption of CAS Moeen. [i]He ensured that young officers and soldiers of Bangladesh Army 
had worked likes bulls and dogs during the emergency period. Leave of officers were curtailed. Officers 
were kept detached from their families for months together. Officers were forced to execute whatever he 
wanted, surreptitiously hiding his evil intention. Meanwhile he, along with his accomplices both in army 
and outside, amassed millions both in cash and kind. And now the blame comes to the entire army, and the 
young, innocent and the patriotic officers of the army are being tagged as corrupted "army officers". 
Nation eagerly awaits General Moeen's open trial in future. 


The face of this criminal of the new millennium must surface to the nation. 


What was the drama unfolding in DGFI and RAB headquarters, TFI cell and CID? Immediately after the 
Peelkhana incident, young officers of RAB found out all the clues of the conspiracy linking AL leaders, 
including the call record of 204 minutes between Nanak and DAD towhid on 24th February. However, all 
such call records have been deleted by this time and as a reward of the patriotism and truthfulness of those 
RAB and DGFI officers, they were immediately ousted from RAB and DGFI to different corners of the 
country. About 100+ officers have already been prematurely ousted from Dhaka. DG DGFI Mollah Fazle 
Akbar, in a briefing, asked the officers of DGFI headquarters to lead the inquiry out of AL connections. 


A few murmurings by junior officers against such a treacherous proposal by the DG saw immediate 
posting out of those officers from DGFI. Now, Brigadier General Mamun Khaled of DGFI has been 
tasked to prepare the list of officers who voiced against CAS and the traitors so that they can be gradually 
sacked from the army. The list would include about 50 officers. In retaliation to the noble and sincere, 
though failed, attempt to force a military intervention at Peelkhana and later on for proper investigation, 
quite a few officers have been sacked silently. 


The plan is to at first put the officers in different peripheral units of the army, and then gradually sack 
them on different grounds, not linked to Peelkhana. DGFI teams started working in all TV channels from 
2nd March, just to ensure that truth was not leaked out. Major Atik, the beloved intelligence RAB officer 
of Colonel Gulzar, has been tasked to establish link between Peelkhana conspiracy and JMB, BNP or any 
other militant organization. Colonel Gulzar liked him very much and that is why, violating all the rules, 
Major Atik were kept in RAB intelligence for 5 years at a stretch. What a return he is now giving to the 
martyred soul of Colonel Gulzar!! Major Azim, a close relative of Sheikh Helal was posted as Acting 
Director of RAB Intelligence. He was permanently superseded for promotion to the next rank, but this 
time AL will surely reward him for helping AL as a traitor to the nation. He is now working whole- 
hearted to wipe out all evidence against AL connection. 
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The initial findings against AL were firmly established by Lieutenant Colonel Majid and Major Hamid. 
Both of them have been re-assigned and the evidence linking to AL has been sent into trash by Major 
Azim. Why IG Police was not selected as an active member of any inquiry team? Was it because that he 
would whole-heartedly try to find out the truth about the killing of his slain son-in-law and the molesters 
of his daughter? CID, with its professional looking yellow jackets and AC microbus, would do everything 
to ensure that a fair trial is not staged and AL culprits are never brought to justice.e Nanak had to be 
involved as he fled to India and has the reputation of possessing the cool-blooded murderer's instinct. He 
was the person involved in the burning of a BRTC bus near Sheraton hotel using gun powder for the first 
time in the history of Bangladesh, which killed 11 innocent people. 


Mirza Azam was his partner. This job was given to Jubo League by Sheikh Hasina with a view "rajpoth 
dhorey rakhtey hobey." The entire confession by Sheikh Selim about the murder is now available in 
youtube as an audio clip (search "Sheikh Selim confesses of setting fire on bus Part 1 and 2"). One of the 
courteous interrogators of Sheikh Selim was Colonel Gulzar, who was trying to do justice for those 11 
innocent Bangladeshis burnt alive inside the bus. Sheikh Selim and entire AL have taken revenge by 
sending Gulzar to a horrible death. Joy could have been a choice for future leadership of AL. But Joy, due 
to his immature talks and poor verbal communication skill, and also due to his long stay in US, was not 
the most obvious choice. 


Instead, Taj is the son of the widely accepted personality and the first prime minister of Bangladesh 
Tajuddin Ahmed, and thus rightly could be chosen to be a top AL leader. Same was the issue of Barrister 
Fazle Noor Taposh, son of Sheikh Moni. They would ensure that the family leadership in AL is 
maintained in future and the legacy of killing and arson continued. However, the criminals like Tofail, 
Suranjit Sen and the likes would not sit tight and vanish into oblivion. * 


Please also note that the military team of inquiry, specially Brigadier General Hasan Nasir, proposed to 
interrogate Nanak to know his whereabouts on 25th night while Sahara was staging the drama of arms 
surrender inside Peelkahna. Immediately following this demand, Brigadier General Hasan Nasir was 
replaced by a new member of the team of inquiry[ii]. Nanak suddenly developed chest pain and was 
rushed to Labaid Hospital. Later, to avoid the inquiry, he was sent to Singapore on Ist of April for fake 
treatment. Within a few days following the visit of Indian foreign secretary on 12th April and his meetings 
with PM and CAS Moeen, Nanak came back from Singapore. 


The military inquiry was a mockery as the terms of reference did not allow an inquiry in the truest sense. 
Lieutenant General Jahangir Alam Chowdhury, known for his honesty and integrity, faltered and 
succumbed to the government pressure. He should have resigned from the presidency of the board of 
inquiry, which surely would bring an end to his military career. What else the general is left to achieve in 
his career? Could he not be courageous to prove his integrity to the nation? It is almost needless to 
comment on minister Ashraful Islam denouncing military inquiry report as it couldn't find out any 
connection of JMB or anti-liberation force. Doesn't it denote the government was trying to influence the 
inquiry boards to establish JMB and BNP-Jamaat link with the murders forcefully? Judge yourself.. 


Lieutenant Colonel Abdul Mukim Sarkar (CO 25 Rifle battalion Panchagar) was with the BDR killers at 
Peelkhana on 25th Feb 09. The killers were addressing him as "sir", and at the same time they called other 
officers "Kuttar bachcha" and killed them, bayoneted them, burnt them, gouged their eyes out, broke their 
backbone. Following is the extract of Mukim's conversation on 25th February at 9:30pm with his subedar 
major: "Amader nirdesh holo sainikder jatey kono khoti na hoy. Jara paliye geche to geche...apnara DAD 
shaheb k niya valo thaken. Aar kono bahini jatey vitorey dhuktey na parey. DAD shaheb ke enader sathey 
kotha boltey bolben..." This is the crux of the conversation. His voice was calm and stable at 9:30pm on 
25th February! 


Note that he said "amader nirdesh holo", meaning Mukim was directly involved in the mutiny. Who is 
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"amader"? What did he mean by "Aar kono bahini jatey vitorey dhuktey na parey"? The answer is left to 
your judgment.e After Faruk Khan declared that some Muslim terrorists were involved, suddenly Moulana 
Sobhan was taken into safe custody and put in a RAB safe house. It was a plan to make a false statement 
by Mr Sobhan about the involvement of Islamic militants with the BDR massacre. But a daily newspaper 
reported immediately after his secret hiding under RAB custody that no Islamic militants were involved. 
The report was published with a lot of facts and figures. That report was stunningly true. This forced the 
AL to abandon the idea of making a false Islamic militant link to the massacre. Mr Sobhan was then 
allowed to leave the safe custody. After a few days he, along with his few other party members, met PM 
expressing their solidarity with the government.e How can a disciplined organization like Army, BDR or 
Police stage a mutiny to put forward their demands? Is it a jungle they are working in? There are set 
procedures in all these organizations to project individual and collective grievances. 


That was truly done by the BDR leadership, as projected by DG Shakil during an interview in Channel I 
two days before his death. Realization of the demands was being delayed by the ministry of home affairs, 
not by BDR. Police had similar demands about their ration. That's why, within 3 days of Peelkhana 
massacre, we saw in the scrolls of TV channels that government had decided to give 100% ration to 
police. It was a hasty and face saving move by the snail-paced ministry. 


WHY PEELKHANA? 


The seed of Peelkhana massacre was sown right at Roumari in April 2001, where 150 BSF personnel were 
killed inside Bangladesh territory. They came in to raid and capture a Bangladesh BDR camp, but the 
local Bangladeshi civilians informed the BDR about the intrusion. Following that, four army officers (one 
major and 3 captains) led the BDR troops and ran havoc on BSF. 128 bodies were handed over to BSF 
right there and the rest 22 bodies were handed over from Dhaka, which was telecast by ETV, covered by 
Shupon Roy. Sheikh Hasina, the then PM, said "sorry" to her Indian counterpart innumerable times over 
telephone. The then DG BDR ALM Fazlur Rahman was immediately removed from command. 


PM Sheikh Hasina accused that it was DG BDR who alone took the decision about Roumari and Padua 
cases. Actually General Fazlu took the steps keeping the Home Minister (Nasim) and PM in full picture. 
So the PM, Home Minister and Foreign Minister fooled the entire nation and also the Indian government 
by lying bluntly. This put the entire BDR, led by army officers, in a very awkward position as the 
command of BDR was betrayed by the government itself. Apart from Roumari, 15 BSF personnel died in 
Padua a few days before in the same month, which was the initiation of the total issue. Padua, an area of 
about 500 acres at the border in Sylhet, was used as a Muktibahini training camp where Indian Army 
organized training in 1971. 


When the Muktibahinis were called to deposit their arms at Sylhet stadium after 16th December 1971, 
they vacated Padua camp. Immediately thereafter, the Indian BSF took over Padua from Indian Army and 
continued to hold that place until recaptured by BDR in 2001. Padua was under Indian control for 30 
years! Many a times BSF agreed to handover Padua in the flag meetings, but continued to hold that area 
illegally. Let the people of Bangladesh know that Padua was captured by BDR in 2001 and BSF of Padua 
Camp were disarmed, captivated and handed over to BSF authority. About 15 BSF personnel died as they 
opened fire and was fired back by BDR forces led by army officers. Roumari capture was planned by BSF 
as retaliation to Padua. Roumari was planned to be used as a bargaining chip to get back Padua. But as 
BSF sustained heavy casualty at Roumari and lost miserably, the government of AL came under 
tremendous Indian pressure. 


Finally, Bangladesh government handed Padua back to India in the same month (April 2001)!! The 
handing over ceremony was covered by ZE Mamun of the then ETV. Please note that at that time the 
GSO-1 of Operations of BDR was Lieutenant Colonel Rezanur (now Colonel and Additional DG of 
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RAB). He is the cousin of Bahauddin Nasim of AL. He tried to victimize the officers who took part in 
Roumari operation, but was prevented from doing so by the DG. In 2009, he led the TFI interrogation and 
desperately tried to eliminate all external links to Peelkhana conspiracy. Interesting to note that Rezanur 
was posted to RAB to replace ADG Operation Colonel Gulzar. 


Colonel Gulzar thought to make a thorough briefing and orientation for Rezanur for a period of about a 
month because Gulzar was in full picture of RAB operations and crime scenario of the entire country. But 
unfortunately, Rezanur gave a cold shoulder to him and indirectly forced him to leave RAB immediately 
to join BDR. A normal orientation for Rezanur by Gulzar would not have allowed Gulzar to be in BDR 
uniform on 25th February. Gulzar was actually forced into the death trap by his colleague Colonel 
Rezanur.Interestingly enough, whenever BDR is ambushed or attacked by BSF or Shanti Bahini in Hill 
Tracts in the absence of army officers, they even some time leave their weapon and run away. On the 
contrary, the same BDR men fight and win against BSF in every single encounter when led by army 
officers. To verify this phenomenon, you may inquire with the elderly mature population living in the 
peripheral areas of our border with India. 


So, it was always BSF versus army officers, never BSF versus BDR. Since BSF could not operate inside 
Bangladesh to avenge their continuous defeats, it was [২/১৬৬1111] which came in naturally. There are 
hundreds of RAW agents within our government machineries that even include a few army officers. Many 
of them are intellectually corrupt and as such work as unpaid agents of RAW. A good number of 
intellectuals, educationists and columnists are agents of RAW. Neutral and intelligent Bangladeshis can 
easily spot them without any hesitation. 


After Sheikh Hasina assumed the leadership of AL in 1981, she attended a tea party at Bush house in 
London. She was introduced to the editors, journalists and directors of BBC by Serajur Rahman, a 
renowned journalist and columnist who also introduced Sheikh Mujib, Father of the Nation, to the world 
media in 1969. In Bush house that day, while giving an interview, Sheikh Hasina said that she hated 
politics, but she was in politics only to avenge the assassination of her father Sheikh Mujib. The 
interviewer immediately stopped recording the conversation and made her understand what could go 
wrong terribly if her statement of revenge was publicized in Bangladesh. (Daily Naya Diganta, 24 March 
2009, page 6) Now, if you connect the BSF+RAW with the mindset of Hasina, can you reach a reasonable 
conclusion that the aim of RAW and AL coincided somewhere? 


RAW, ECONOMICS AND BDR 


Many noted economists argue that India has nothing to do with the economy of Bangladesh because 
Indian economy is much resilient and India is heading for the place of a super power on the globe. 
Unfortunately, they are too myopic and insane in thinking like that. Indian economy is not as healthy as it 
looks outwardly. In 2008 alone, 1500 peasants committed suicide only in Chattishgarh after being unable 
to repay bank and lenders loan. How many similar suicides take place in Bangladesh? Bangladesh 
provides a market of not less than 150 million people, most of which is ready to consume low-cost low- 
quality products of India. India illegally pushes about 167 items into Bangladesh, a few of which are 
sugar, powder milk, Yaba tablet, Phensidyl and clothing items. Most of these items are, surely enough, 
custom-produced for Bangladesh. 


This is no secret. And none can deny accepting this fact. Lieutenant General Jahangir Alam Chowdhury, 
an ex DG BDR successfully brought down this number to 35 in connivance with the government. If you 
kindly recall the coverage in a national daily in March 2009, present AL government decided to urge India 
to stop the Phensidyl factories along the Indian border west of Bangladesh. Another such product is 
powder milk. Please recall the media coverage on fresh milk vendors spilling out thousands of kg of cow 
milk on the road as the regular big buyers were either not buying their fresh milk, or offering very low 
price. The media coverage was on 9th and 10th April 2009. This was because the giant milk producers 
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were getting low-cost powder milk from India as border was open for Indian goods after AL came into 
power. 


There are thousands of other examples that may be quoted. Before 25 February 2009, one bottle of 
Phensidyl was being sold at Dhaka at Tk 1000/=. After 26 February the price came down to Tk 100/= and 
the media gives the proof of capture of thousands of Phensidyl bottles all around Bangladesh, indicating a 
clear run of Indian deadly goods into our land beginning early 2009. You may please note that the 
production cost of a bottle of Phensidyl produced for Bangladesh, inclusive fixed overheads, stands 
somewhere between 6 and 8.50 rupees. India also has different powerful tools to influence the economy of 
Bangladesh. Atta is selling at about Rs 7 in India and Tk 18 in Bangladesh, Flour at about Rs 9 in India 
and Tk 24-30 in Bangladesh. US 'Red Heart Winter Wheat selling at USD 132 per ton in India, why not in 
Bangladesh? Whenever their would be and anti-Indian psyche in power in Bangladesh, she will play her 
evil moves with these facts and figures, artfully assisted by the Marwari investors working at Old Dhaka 
with billions. Soon Bangladesh will observe how her spinning mills, poultry and diary industry, re-rolling 
mills—all go down into trash due to Indian game assisted by Bangladeshi traitors. RAW knows that anti- 
AL parties of Bangladesh, who know the deep-rooted evil intention of India, would never allow a transit 
of 700km for India through Bangladesh. India is not also ready to give only 40km transit to Bangladesh 
for Nepal and China. 


India hates "transit to Nepal and China" subject so much that she never allowed it to be in the agenda of 
any bi-lateral or SAARC meetings. The recent declaration of making Chittagong an international port is 
nothing but to serve the Indian interest. Who could use this port other than Bangladesh? Obviously Nepal 
and China could be the beneficiaries in addition to India. But for Nepal and China, use of this port without 
a transit through India was of no value. As such, Chittagong can serve the interest of India by becoming 
international. You will observe sanction of loan from ADB or other organization/country for 
renovation/reconstruction of Dhaka-Chittagong highway soon enough. 


Though this was a long awaited requirement of the nation, but the relatively unimportant roads entering 
into Bangladesh from the west of North Bengal (Rajshahi Division) received more importance. This was 
to allow, when needed, quick entry of Indian Army into Bangladesh with tanks and large artillery pieces 
with a quicker access to the capital. Otherwise, the first national highway that should have become multi- 
driveway and multi-lane was Dhaka-Chittagong highway, the lifeline of the economy. Now that India is 
about to fetch the benefit of "International port" from Chittagong, the road leading to the port city would 
also get prime attention.The 700km transit to India through Bangladesh would bring down the cost of 
transporting one truck load from Kolkata to Assam/Tripura from Rs 34,000/36,000 to Rs 7,000/8,000. The 
time taken for transporting the goods would also reduce by 70%. 


And if India uses Chittagong Port to transport goods to Assam, the cost would be as low as Rs 500 per 
ton! But, in return, India is not ready to even discuss the issues of Nepal and China's transit into 
Bangladesh, which could help Bangladesh import goods from China at much lower cost and export to 
China at a price lucrative for the Chinese. If India gets only the port facilities at Chittagong and not the 
700km transit, it will still be highly cost-effective for her for shipment of goods to the seven sisters. 
Unfortunately enough, still intellectuals of Bangladesh will go to India to lick their foot and bring back 
laurels, and spend hours in the "talk shows" in TV explaining why we must immediately give transit to 
India citing examples of EU and North America (NAFTA). 


Is the backdrop of creating EU and the political situation in North and Central America similar to this sub- 
continent?Poor Bangladesh always possesses the potentials of a reasonably large market for illegal drugs, 
the median age being much lower with more younger and impoverished people than most of the countries 
on the planet. The population of Bangladesh is more than Russia and equal to the total population 
combining UK, France and Italy. In a bid to earn money and to keep India free from drugs, India tries to 
re-route all drugs coming in from north-north-west and south of India into Bangladesh at high cost, thus 
acting as middleman. Drugs arriving from Golden Triangle are also routed through Tripura into 
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Bangladesh. Joynal Hazari is one of the beneficiaries of such trades.Other issues related to sharing of 
Ganges water, natural gas, joint task force, islands in the south-east etc have not been included, just not to 
make this article more boring. 


The barrage on Barak River at Tipai Mukh is also coming up as another stab into the soul of our economy, 
flora and fauna. Do we know that on the issue of Ganges water sharing, the first memorandum of 
understanding included the term of a "third country" to mediate between Bangladesh and India if the issue 
of water sharing could not be bilaterally solved? What about the new memorandum signed in 1996? The 
clause of "third country" was removed to allow India a free run. 


The main Indian agenda will be realized soon without the present Bangladeshi government making any 
effort to serve the interest of the nation. On 19th May alone, two Bangladeshis were killed near Roumari 
border by BSF and another two on the same day at Bholahat border. At least 15 innocent Bangladeshis 
have been murdered by BSF in our own land between January-June 2009. Absolutely no reaction from the 
government of Bangladesh! In addition, the government is actively considering taking help from India to 
reorganize BDR! Our enemy will help us to reorganize a force which will always guard us against the 
same enemy. What a farce! What a circus!! AL will also tarnish the image of the nation in dealing with the 
10-truck arms haul case pressured by India. The country's prestige will lie naked. People with some sense 
know very well what was the case and how should it be dealt with. But AL will never care what happens 
to the nation of which they claim to be the sole liberators. And through this case, the army officers who 
have been purposefully USED and EXPLOITED by the government from time-to-time, would project a 
wrong picture about the entire army. Suffice to say that India can't fulfill her evil desires without the help 
of AL. That is why all her efforts would be to make AL survive in the helm of power as long as possible. 
And it will be possible if the army is subdued, politicized and other political parties are weakened. 


Let's come back to BDR. As long as army officers were in BDR, all evil intentions of India to cripple the 
economy of Bangladesh and make her an open market for dumping trash would remain at bay.If you have 
any relative who served in RAB before 2009, please ask him about the source of arms that were recovered 
from criminals. It was India. Ask them the source of JMB explosives, detonators, gun powder, and dice 
for ammunition that were/are recovered or used inside Bangladesh. All undoubtedly made in India. Please 
rewind and watch the close-ups of TV channel coverage on explosives captured recently from suspected 
JMB operatives. Which country's name was printed on the explosive packs? India. 


Ask them the source of heroin and marijuana seized inside Bangladesh. It is also obviously India. Ask 
them the source of low-quality white sugar that was pouring into Bangladesh at the rate of 35 ton a day. 
India. On the contrary, India is taking away fertilizer, diesel, petrol and gold—all valuable goods—from 
Bangladesh through smuggling. So, who is the loser? Judge yourself. India takes away "life" from us and, 
in return, offers us "death". With the barbed wire fencing all along the border, it is India's choice to decide 
what would go inside Bangladesh and vice versa. It is also India's sweet will to shoot down any innocent 
Bangladeshi peasant or shepherd working near the border on their own land inside Bangladesh.If you 
kindly recall, the father of the nation, Sheikh Mujib, never trusted the army. Perhaps he saw what Indian 
Army did to us in exchange of fulfilling her evil desire in 1971 under the shadow of liberating 
Bangladesh. 


We could have won a decisive victory alone, may be it would have taken us 18/27/36 months. Vietnam 
experience of US proved it later. Anyway, the mistrust of Sheikh Mujib created Jatiya Rakhkhi Bahini 
(JRB) as a parallel organization against army. The wrath of army and the nation came down on him when 
Sheikh Kamal picked up the wife of Major Dalim and molested her. It was the terminal event that 
concluded the other crimes that were destroying the country keeping Sheikh Mujib in an apparent 
darkness by his associates. The country also experienced the worst famine in 1974. On 15 August 1975, 
Mr Tofail Ahmed was in-charge of JRB. If you kindly recall, the name of Tofail came in the front page of 
Daily Ittefaq as one of the accused in Sheikh Mujib murder case once the case was initiated by AL 
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government for the first time. It was because under his leadership, JRB failed to react against the mutiny 
and surrendered without firing a single bullet at the Second Capital (Agargaon). Tofail changed his face 
immediately after the killing. He was also accused of walking over the dead body of Mujib in an apparent 
attempt to show his loyalty to the mutineers and thereby saving his own life. However, for mysterious 
reasons, the name of Tofail later disappeared from the list of accused. 


His same face of betrayal emerged again after 1/11, when he voiced out anti-AL comments in the national 
media against Sheikh Hasina to save himself from Joutho Bahini. Unfortunately AL has failed to assess 
this traitor, and has taken him back in the election 2008.If army officers could be thrown out of BDR and 
BCS officers could be taken in, then BDR could become another Rakhkhi Bahini for AL. Please recall the 
cabinet meeting on 25th February 2009. It was discussed that 27th BCS and another Special BCS would 
be taken into BDR. Can you guess who made the proposal? None but Mr Tofail Ahmed! Would you 
please believe that a list of about 200-300 BCS cadres was prepared for induction into BDR as Special 
BCS? One day God will definitely let this truth see light. We have to wait and see how BDR is 
reorganized in the long run by AL. However, so far, under the pressure of army officers, AL is yet to work 
out inclusion of BCS officers in reshaped BDR.It must be mentioned that AL eyed BDR for conversion 
into Rakhkhi Bahini quite a few years ago. A lot of BDR troops are dismissed from service every year for 
corruption. Only real culprits and offenders are sent home, because the trial in BDR is not political. Unlike 
the armymen, BDR troops have the right to appeal in civil court. As in Bangladesh, whether the dismissed 
BDR troops would get back their job depends on the political government in power. 


Out of such about 1100 appeals during the BNP regime between 1991 and 95, less than 25 sacked BDR 
troops got back their jobs. Conversely, between 1996 and 2001, AL reinstated about 2000+ sacked BDR 
troops. To whom these criminals would remain indebted for the rest of their lives? Definitely AL. So, it 
was not surprising that the disciples of those reinstated troops shouted "Joy Bangla" on 25th February at 
Peelkhana. But, if asked now, none of the officers who were forced to take the decision of reinstating the 
sacked BDR troops in the face of AL pressure would admit their part in giving back job to the sacked 
criminals of BDR. BDR troops were being deprived too much of illegal money since 2002 as talented 
army officers started to join BDR. Newly promoted colonels, considered to be the most promising future 
leaders of the army, started to join BDR on their promotion. Colonels Reza, Gulzar, Imam, Emdad, Nakib, 
Aftab were such promising talented officers known in the entire army. Following this trend, the earning 
from share of smuggling in BDR came down sharply. 


The ADs and DADs of BDR, who rise from the ranks of sepoy, were the worst sufferers. It was easy for 
them to make the young BDR troops compare the past with the present and future. The past was full of 
money, the present offered very little illegal money, and the future was bleak if army officers continued to 
lead them. They desperately needed a change. A change that could take out army officers from BDR. An 
obvious choice was BCS officers to replace the armymen. BCS officers are not psycho-physically and 
emotionally trained to lead a para-military organization like BDR. It would also be difficult for them to 
lead BDR during border skirmishes where physical fitness and knowledge on military tactics and weapon 
handling are vital. Recall the experience during Ershad regime when he tried to train newly recruited 
ASPs for 1 year in Bangladesh Military Academy. 


The aim was to build a strong police force. But even the police officers could not sustain the psycho- 
physical hardship of BMA due to age and other factors and the idea had to be abandoned under 
tremendous uproar. The ADs, DADs and the AL thought that if the BCS officers were taken from AL 
cadres, then it could be an orgy of cross-border corruption and illegal money, as a bonus to the re-creation 
of Rakhkhi Bahini. 
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ALL AIMS CONVERGED INTO PEELKHANA 


All the aims of RAW, AL, corrupt BDR troops and anti-army psyche converged wonderfully to a single 
aim—destroy BDR and army. It was a complex strategy to cause Bangladesh to "collapse within". 
Unthinkable corruption by Tareq Zia and his associates, including his black money investment of 
thousands of crore taka in Malaysia and elsewhere, added additional advantage to usher in the collapse. 
Followings were to ensure it:Creation of 1/11. 


It would cause destruction of the capitalism that was about to usher in rapid industrialization[iv] in 
Bangladesh. In addition, uprooting the small entrepreneurs from the roadsides and villages would cause 
alienation of the army from the general people who otherwise adore and love Bangladesh Army. Who all 
were the owners of small tea-stalls and vendor shops along the road sides in entire Bangladesh? They were 
the poor people who were left unattended by the government to survive at their own. The poor people 
occupied small pieces of khas land to erect little shops investing from as low as a few thousand takas to 
50000 or above. They were the self-employed people, a vital economic force at the grass root level. Why 
on earth it was a major part of the agenda of the caretaker government to destroy these harmless 
entrepreneurs? They were keeping many "have nots" employed and contributed to the national GDP. Their 
destruction was to create poverty and crime. Still, the foolhardy caretaker government concentrated in 
their destruction instead of focusing on some other issues, like collection of revenue that was overdue 
from the large entrepreneurs amounting thousands of crore taka. 


Making black money white could also ensure normalization of the dark market and could make a new 
beginning. But 1/11 was aimed to ensure "collapse within".Destruction of BDR and its reconstruction 
suiting to the need of BSF.Destruction of the army, breaking the backbone of morale of the army 
officers.Peelkhana came as the obvious choice after 1/11. General Moeen U Ahmed[v], surely a RAW 
agent[vi], forced the emergency following the decision taken during Manikganj Conspiracy in early 
January. AL and BNP were in quagmire as their naked faces were being publicized to the entire world. 
Fortunately for them, US withdrew her back-up on Indian plea, as part of the total plan, and asked Moeen 
to reverse his effort. Moeen had only one choice: bring AL to power or face a disgraceful exit and trial for 
corruption. It was then that the Peelkhana was chosen for revenge by RAW. 


If you kindly recall, Jahangir Kabir Nanak fled to India and remained there until it was safe to come back 
in late 2008. He was the contact of AL with RAW for the entire planning. That is why he came to the 
forefront of negotiation on 25th February despite having no relation with BDR, army or Home Ministry. 
After all, who knew better than him about the entire plan? And who else in the AL was closer to DAD 
Towhid?The campaign for Peelkhana massacre began in November 2008 at the hands of Mr Sajeeb Wajed 
Joy, the schizophrenic son of PM. His article with co-author Carl Siovacco in US accused Bangladesh 
army and other military and para-military organizations of recruiting thousands of Muslim fundamentalist 
terrorists. 


For this type of comment in India prior to an election, the party would have lost peoples' mandate. Indians 
would not have tolerated such an anti-nation lie told by the son of the party leader. But for Bangladesh it is 
always different. It should be, because a single political party considers itself to be the sole proprietor of 
Liberation War 1971. Joy reiterated that these organizations needed to be revamped in order to rescue the 
nation. The campaign gained momentum after AL was elected. A group of intellectuals started criticizing 
army in the TV channels. The discussion against army was at the peak at the Parliament on 24th February. 
The campaign was given a new color by the para-military organizations and media as suddenly JMB 
operatives were being captured countrywide in February. The voice of Joy was echoed by the commerce 
minister Lieutenant Colonel Faruk Khan immediately after the Peelkhana episode was over. The whole 
country knows about the pregnancy incident of Mukta, the kept of Faruk Khan. Now he is the custodian of 
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investigations! He murdered about 15 innocent civilians in the mid 70s in Rangpur. His wife was teased in 
a cinema hall. 


Later he came back with a few soldiers and sprayed bullet on the cinema hall, killing innocent people. 
Later Sheikh Mujib, the father of the nation, had to go to Rangpur to diffuse the situation.Unfortunate for 
Bangladesh, almost nobody knows that 6 young army officers (one major, 3 captains and 2 lieutenants) 
were martyred fighting against Shanti Bahini in Chittagong Hill Tracts (CHT). Do the intellectuals of 
Bangladesh know how did they die and what are the dates of their death? Do they know 7 JCOs were also 
martyred? Do they know 312 soldiers gave their lives in CHT? Does the nation know anything about their 
heroic sacrifice for the nation? Does any university student know how their brothers were dying in the 
treacherous hills trying to save a beautiful piece of land called CHT? Was their ever a lead news in all the 
national dailies about the martyred officers, JCOs or soldiers? Does the nation know that one Bir Uttam 
(posthumous), 16 Bir Bikrams, 69 Bir Protiks and 85 CAS Commendations were awarded to the 
courageous officers and soldiers of Bangladesh Army for outstanding achievements in CHT? 


Does the nation ever try to remember the martyrs of CHT on their death anniversaries? Does the nation 
know that more than one-third of the 1600km road in CHT has been constructed by Bangladesh Army? 
Do you know each battalion deployed for UN mission earns more than USD 2 million for the government 
itself, excluding what is earned by the individuals as pay and allowances? All answers are negative. But 
why? Why the nation doesn't know all these real-life stories? Why the politicians also don't know these? 
Because, it is the political parties who keep the army alienated from the people of Bangladesh. The 
politicians are afraid that the existing love of the general people for the army would multiply if the people 
know that army doesn't only provide them ৬০] service, disaster relief and rehabilitation, emergency 
water supply, traffic service at Dhaka and so on and so forth, the army people are also sacrificing their 
lives both in CHT and in UN missions. That could make a deadly combination of the people and the army. 
Together they could any time eliminate all betrayer politicians from our soil and give birth to a safer and 
more prosperous nation.What do you call this ignorance of facts about supreme sacrifices? If patriotism is 
the precondition to become a political leader, wouldn't you call this ignorance a crime against the nation? 


By the way, dear readers, do you know who were harboring and nourishing and still harboring the 
insurgents in CHT? India. Just along the reverse U border on the tip of Khagrachari, there are 23 Shanti 
Bahini training camps, leaving aside the rest of the border of CHT. Kindly note that the worst failure of 
RAW in its entire history of Bangladesh chapter was its inability to annex CHT with Tripura. If somehow 
India could let the Shanti Bahini win autonomy from us, then it would be a piece of cake to gradually 
capture CHT. You don't need to capture a piece of land physically if you have free access to all the 
resources and economy of that area.And India would never dare to militarily capture and hold Bangladesh 
under her control. It is not because we are militarily superior for our alliance with China. It is because if 
India makes Bangladesh her part, she has to feed 160 million ill-fed mouths and take care of the large 
percentage of unemployment. Instead, India can capture the economy of Bangladesh by installing 
government of her liking (like Sikkim) and fetching more benefit than if Bangladesh were part of India 
physically. 


A street vendor would understand this. But if you ask the Indian-foot-licking people of Bangladesh, they 
would raise their eyebrows in astonishment and say, "For God's sake, how on earth people are insane 
enough to say something so obnoxious against mother India?" Ungrateful intellectuals indeed!! Just wait 
and see. India's effort worth billions of rupees for more than two decades in CHT seemingly went futile 
due to interest of AL. However, the peace accord was just the end of Part 1, just a travesty. Bangladesh is 
yet so see what is India and RAW. Surely enough, within a decade or two, Bangladesh will witness with 
horror the resurrection of Shanti Bahini with a new get up and with greater prowess. Nevertheless, if AL 
stays in power for long, India may not outwardly revamp Shanti Bahini, instead will adopt indirect 
approach to suck everything out of Bangladesh. We have not forgotten what Indian Army took away after 
our liberation. They didn't even spare the regulators of ceiling fans from cantonment barracks to be looted, 
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and also took away shit-pot (bodna) from barrack toilets!! Anyway, having understood the interest of the 
stakeholders of Peelkhana massacre, let us now see how the carnage was artfully planned. 


THE PLAN 


You might know that the BDR Week 2009 was postponed initially. Then it was decided that it would take 
place under the new DG BDR. Brigadier General Moinul Hossain was informed of his coming assignment 
as DG BDR. He was then in the National Defense College. Later, the BDR Week was given a go from 
Home Ministry for reasons unknown, but known now.The plan was aimed at achieving the following 
short-term objectives, the long-terms yet to be unearthed:To make BDR politicized and ineffective in the 
borders and at the same time making it a parallel force against the army. Thereby:i) Reinstate the illegal 
Indian cross-border trade worth approximately USD 6 billion a year, with the surety of yearly expansion. 
That includes arms, drugs, weapons, explosives and low-quality goods that are custom-made for the poor, 
innocent and simple Bangladeshis.i1) Keep a constant psychological rivalry between army and BDR and 
let a particular political party fish in the murky water.iii) To take a two-way revenge for 15th August 1975 
assassination and Roumari-Podua deaths of BSF. (May call it Alindia Conspiracy! Alindia=AL + India)iv) 
To ensure India's avenge of her primary failure to annex CHT with Tripura through Shanti Bahini's 
attempt of winning autonomy. (The grudge is against Bangladesh Army.)v) To teach Bangladesh Army a 
frightening lesson for its actions during and after 1/11.vi) To destroy the morale and faith in command of 
the junior officers of Bangladesh Army by simply not allowing any military action on 25th February.The 
plan had 2 parts. Let's name them Plan A and Plan B.Plan A. This was an overt plan. 


It was decided that there would be a hostage situation in BDR Darbar Hall on 25th February. The angry 
BDR troops would make all officers attending the darbar hostage and put forward their demand of ration, 
pay, UN mission etc, a total of 22 points. PM would then send CAS, Sahara and Nanak to negotiate. The 
demands of BDR would be met, making all negotiators heroes. It was quite obvious that DG BDR himself 
knew part of this plan. He had no choice but to accept the risk. Otherwise he had to face trial for his wife's 
failed attempt to leave the country with Tk 6 Crore (or more) in late 2008. The wife of General Moeen 
rescued her and Major Mahbub (later Mahbub left the job and went to UK). There was an obvious share of 
CAS Moeen in that money. The tricky part of the plan, not known to DG BDR, was that he and DDG may 
be shot in the legs if the points were not met immediately. Plan A was known to CAS, new DG DGFI 
Mollah Fazle Akbar, DG NSI Monir, army CGS Sina, Lieutenant Colonels Quamruzzaman 
(communication in-charge BDR), Shams CO 44 Rifles, Mukim, Salam (Paramilitary wing DGFI). Plan A 
was a decoy. This plan was also known to most BDR troops stationed at Peelkhana. They were ready to 
force the hostage situation, demand withdrawal of army officers from BDR and realization of other 21 
demands. 


Their false grievances against army officers were framed on a piece of paper that was to be faxed on 25th 
February to CAS Moeen's secretariat, DG DGFI office and PM office and other important offices and 
media by Lieutenant Colonel Mukim. What is the proof that DG BDR knew something was coming? The 
leaflet[vii] of BDR reached the hands of Commanding Officer RSU (Rifles Security Unit) Lieutenant 
Colonel Enshad Ibn Amin (martyred) on 21st February morning. He immediately rushed to DG BDR 
Shakil with a copy of the leaflet. General Shakil told him to make a counter leaflet and circulate 
immediately. On 23rd February, it was found out that three sub-machine guns were missing from the 
armory (kote) at Peelkhana. Following that discovery, officers were put on duty in the armory. 


And still the PM visited Peelkhana on 24th February!!! You know SSF ensures that the firing pins of all 
weapons on duty are removed when PM visits a military or para-military outfit. Even officers posted as 
guard commanders for PM are not allowed to have a weapon that can be fired. Only PGR and SSF officers 
carry usable weapons with ammunition. If this is the level of security for a PM visit, how come the PM 
visited Peelkhana on 24th February, where 3 machine guns were already reported missing? Officers are 
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never given duty in the armory unless the situation is grave. Knowing what was about to unfold, the PM 
cancelled her planned dinner on 26th night at Peelkhana. 


Plan B. 


This was an exclusive covert plan of the big evil brains and the masterminds. It was the pure and raw 
RAW. About 15 foreign gunmen were hired. They entered Bangladesh not on 11 January as reported in 
some dailies, but after 19 February 2009. A few of them entered through the Benapole border on 2151 
February when it was open for 5 hours for people of both sides willing to exchange greetings. They 
carried 16000 sweets to Dhaka out of the 1 lac sweets offered by the West Bengal government on the 
occasion of Ekushey February. The plan was deadly but simple. The gunmen would get their BDR 
uniform tailored by a civilian tailor (the tailor shop and person were traced by RAB during the initial 
investigation). As the BDR troops would execute Plan A, these hired killers would suddenly move in and 
kill about half of the red-tapers (Colonel and above). Then they would force other mutineers (Plan A 
party) to join them in the killing spree. 


They were to use a Bedford truck and enter through Gate 4. Another pick up was used to take in the arms 
and ammunition they were to use. These arms and ammunition were purchased by Haji Selim in mid 
February. This was spotted by a Prothom Alo journalist, who in turn went to NSI and informed that 
something was cooking up against Peelkhana involving BDR and politicians. But NSI warned him not to 
talk to anyone else. NSI itself also kept mum from the open forum. Frequent meetings took place 
involving BDR and Mirza Azam, Haji Selim, Nanak, Taposh and Mohiuddin Khan Alamgir. Torab Ali 
acted as a link between the BDR troops and Taposh, Nanak, Mirza Azam and Sohel Taj. The initiation of 
involvement of Taposh was during his election campaign. About 5000 BDR voters are registered under 
Dhaka-12 constituency of Taposh. BDR troops contacted Taposh via Torab Ali, AL president of Ward-48 
under Dhaka-12. They assured Taposh that "Boat" would win at Dhaka-12 and all BDR voters would vote 
for him. 


At that point, 5000 votes meant a hell of a number. In return, BDR wanted their demands to be met. 
Taposh agreed and while the planning for the Peelkhana was being finalized, Taposh agreed that somehow 
he would assist BDR so that they were safely through with the mutiny and their demands realized. In the 
election, however, Taposh won by a big margin (126,780 to 69,494); which he could otherwise have won 
without BDR support. But his aim was not only to win the election, he had different motive as a member 
of the Sheikh family, which you can guess logically. The last meeting before the massacre was held at the 
place of Torab Ali in the evening on 24th February. Final oath of about 24 BDR key killers was taken at 
the Dhanmondi residence of Fazle Noor Taposh on the same day at night. Torab Ali and his son leather 
liton acted as the administrative support and safe house for the planners. There was a little problem with 
leather liton as he was apprehended by RAB on 10 January 2009 on a lot of criminal charges. Fortunately 
Taposh and other AL leaders could ensure his safe release by the end of January 2009. Sohel Taj was 
given the responsibility to ensure safe return of the killers to Middle-east, London and USA. It was 
decided that BG flight 049 would be used, if require it will be delayed to ensure safe exit of the foreign 
killers. 


A series of meetings were held at the residences of Taposh, Nanak and Mirza Azam with the key group of 
BDR killers lead by the DADs. One of such meetings was held at the Banani residence of Sheikh Selim on 
13th February. Sohel Taj, also a resident of Banani, joined the meeting. After finalizing some issues and 
his duties overseas, Sohel Taj reportedly left for USA on 18th February. But we are confirm that Taj didn't 
go to USA, rather he first visited India. As known by the entire nation, Taj was in USA during 25th-26th 
February. This is a blunt lie and bluff. He was at Dhaka at that time. On 28th February he was flown to 
Sylhet by an Army Aviation Helicopter in the evening and the same night he left for abroad by plane from 
Osmani Airport. Make a guess who was one of the pilots of that helicopter... It was Lieutenant Colonel 
Shahid, the unfortunate pilot who later died in the chopper crash with Major General Rafiqul Islam, GOC 
55 Infantry Division. Do you accept the death of Lieutenant Colonel Shahid as a coincidence? It's up to 
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you. The final meeting of the hired killers was held at hotel Bab-Al-Shams in Dubai sometime on or near 
19th of February. The meeting was attended by a Russian don Lazar Shybazan and a host of other Indians. 
The main focus of the meeting was to finalize the action and payment plan for Peelkhana massacre. 


Another meeting of the financiers was held at International Club (IC), Gulshan at Dhaka in early January, 
where the younger brother of Sohel Taaj attended. Plan B was known to the PM, Sheikh Selim (who was 
not available in his house on 25th and 26th February), Nanak, Taposh, Sohel Taj, Mirza Azam, Haji 
Selim, Abdul jalil, Mohiuddin Khan Alamgir and a few others. Mohiuddin Khan Alamgir, Jahangir Kabir 
Nanak and Mirza Azam were in favor of total annihilation of officers at Peelkhana. As they approached 
PM, she initially was hesitant about the mass killing. However, PM herself gave the final nod for 
eliminating DG, his wife and Colonel Mujib before one week of the deadly mutiny (this piece of 
information was extracted by the young officers of RAB at TFI cell on the night of 12th April during 
interrogation of key BDR killers). However, CAS was told not to be emotional if DG and his wife were 
shot dead accidentally. His silence denoted his acceptance and approval. It was a good option for CAS 
because it would eliminate his partners of crime in the failed attempt to smuggle out Tk 6 crore (or much 
more). Nobody could then link CAS Moeen and his wife to that attempt. Plan B was also known to the 
key BDR personnel including DAD towhid, DAD jalil, DAD habib. Reportedly RAW pumped in about 
Rs 60 crore for the entire operation. It was Nanak's responsibility to ensure the complete annihilation of 
army officers inside Peelkhana and it was the responsibility of Taposh, the local MP, to ensure the escape 
of BDR killers through Hazaribagh and Jhigatola area. Nanak was also responsible, along with local MP 
Taposh, to ensure safe exit of the hired killers by ambulance on 25th night, and the escape of the entire 
Peelkhana killers by 26th February. 


That is he instructed through miking that all residents of that area to keep out of 3km radius of Peelkhana. 
The ambulances to be used for the extrication of the hired killers were from Red Crescent hospital, led by 
an AL sympathizer, and from the clinic of the personal physician of the PM. On their way to the airport, 
the killers would be shifted to microbus (the number plates are with RAB. Probably fake plates were 
used). Hindu BDR men were carefully chosen and given duty in a way so that they could take part in 
burning the bodies of the officers to eliminate evidence (Monoranjan was such a BDR man). Success of 
Plan B totally depended on the ability of the government in preventing army to go in for a military 
solution and obliterating maximum evidence of murder from Peelkhana. 


That is why Nanak was given the responsibility to assume command inside Peelkhana. He is the person 
who ensured that the Darbar Hall was cleaned by BDR sweepers and maximum bodies were buried into 
mass graves during the darkened night of 25th and 26th February. All these he ensured by deliberately 
switching off the power line inside Peelkhana. Logically it seems that there was a contingency to meet any 
army action inside Peelkhana. CAS would be immediately sacked and all BDR sectors would be asked to 
kill the army officers. Then government would declare a vague 'civil war’ situation and Indian Army 
would get in by air. To generate sympathy of world media in favor of the mutiny, Joy told world media on 
26th February (Al Jazeera) that BDR mutiny was due to the corruption of army officers. Traitor son of a 
traitor mother indeed!!'To keep the BDR troops in good humor and in full faith about Tk 15-17 crore was 
distributed in Peelkhana between early and late February. Tk 4 lac was fixed per officer's head and the 
total money was redistributed. The killer group of BDR, who were fixed before, had a much larger 
payment. The killers who joined later enthusiastically didn't receive any additional payment during or after 
the massacre. 


The distribution of money for Plan A participants was mainly through the connections of Fazle Noor 
Taposh, and the payment for the DADs and the main killer group was handled by Nanak. Payment for the 
hired killers was arranged by Sohel Taj and Joy, some advance made in Hotel Bab-Al-Shams in Dubai 
earlier.Contingencies. You know that always there has to be a contingency to every plan. It means what to 
do when a plan goes wrong, which normally does. So, what was the contingency for Peelkhana massacre 
plan? Here we consider only two of the contingencies:If the Nation Knows about AL Involvement in 
Peelkhana Massacre, what to do? A totalitarian effort involving newly-posted foot-licking officers of 
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RAB, DGFI and Police would be used to create a fake link with JMB, Jamaat and BNP or any mafia 
group to the massacre. In addition to that, astonishing it may seem, appointment of Sahara Khatun was an 
artful deception by AL to meet this unforeseen situation. But why? 


A part of the buildup was under her inexperienced eyes. When BDR troops were contacting Nanak, 
Taposh, Taj and Mirza Azam with their demands and when they were getting their leaflets approved from 
them, the PM was approached and she instructed her partymen to send the BDR troops to discuss the issue 
with their Home Minister Sahara Khatun. As they approached Sahara Khatun with their points, she gave 
them a hearing and said that the points would be seen later. Unfortunately for Sahara, her culprit brother 
got entangled in the issue and allowed secret meetings of BDR and the AL leaders in his Hotel Imperial. 
The trap was complete. If ever the nation comes to know about the link of AL with the killers, Sahara 
would be linked to that and removed from her ministry, and actual Home Minister would replace her. So, 
in effect, Sahara Khatun is a decoy of AL. What if Nanak and others are also indicted in the Peelkhana 
massacre by the media and peoples' opinion of Bangladesh (since investigations will surely spare them)? 
That was planned to be tackled by the art of gambit in chess. Sending Nanak to Singapore for a fake chest- 
pain treatment on Ist April from Labaid hospital was just the beginning of many gambits that the nation 
would witness. What if the army retaliates on 25th and storms into Peelkhana to rescue their comrades and 
families? 


What answer AL would give to India for spending so much Indian money and brain of RAW for planning 
the massacre? If army retaliated against 25th February massacre, Indian army, with the help of Indian air 
force was to get inside Bangladesh as an assisting force to the SOS call of PM (this was declared at a press 
conference by Indian foreign minister). This, together with the mutiny in all BDR units, would destabilize 
the entire country. This situation had been destined to be termed as "civil war" by the government, seeking 
foreign assistance. Indian Air Force was ready at Jorat Air Base in Assam with heavy lift and medium lift 
aircraft and 30,000 troops (statement of Indian newspapers known to all). More so, if at all army stormed 
in violating the government's illegal order of not to do so, CAS Moeen would be sacked immediately 
along with other generals and officers involved in the supposed military intervention. Following that CAS 
Moeen would be put before trial for violating the PM's order and also for the crimes he committed during 
the national emergency. 


This wonderful contingency silenced criminal CAS Moeen from even thinking about a military 
intervention to solve the mutiny issue swiftly. Moreover, in the event of a military intervention, BDR 
killers would be killed and captured. Then the government would have invested another Tk 5 Crore into 
the pockets of a few "yellow journalists" and propagate the message to the nation that the intervention was 
done without the PM's consent and that some "innocent" BDRs were killed for their "right cause”...just 
what AL did after Padua and Roumari. The rest of the contingency plan could not be unearthed as yet. We 
have to wait and see what AL offers to the nation as the contingencies, if at all required. Plan A and Plan 
B combined made the entire plan of Peelkhana massacre. This plan, executed with ruthless and cruel 
betrayal, became the worst possible single-event carnage of military officers in the entire history of 
mankind. Bangladesh may not hold any world record for outstanding achievements, but surely she will 
painfully shoulder this agony—the agony of a fratricide synonymous to social cannibalism. 


EPILOGUE 


Peelkhana massacre is not the end in itself. There are far-reaching plans and objectives, the beginning of 
which was on 25th February. However, that part has been kept out of the purview of this article.No link 
with Nanak, Mirza Azam, Taposh, Sohel Taj, Haji Selim, Mohiudding Khan Alamgir and Abdul Jalil has 
been found in the inquiries so far and CID inquiry would produce the same. They will remain out of 
justice despite being the masterminds and traitors to the nation. All evidences against them have been 
destroyed. That is one of the many reasons for delaying submission day of investigation reports. 


The aim was simple: destroy actual evidence and create new evidence; block evidences from military 
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investigation. After all, creating new evidence would take more time than the time required to destroy 
actual evidence, isn't it? Only AL activist linked to Peelkhana would be the ward commissioner Torab Ali, 
who will be jailed for a few years for being part of the conspiracy. He may also be eliminated to conceal 
all AL connection with Peelkhana for good. But truth can never be destroyed. Truth shall prevail.A few 
BDR killers will be hanged, but most of the killers will be jailed. This will be done deliberately as the 
impotent Kahhar Akhand has been brought back from LPR and given the job, despite of the fact that he 
contested in the last election for the post of an MP!! 24 types of crimes were committed in Peelkhana. 


No witness will bear the humiliation at the court for proving one kind of crime.If situation worsens 
beyond the control of AL, the collaborators would slip into India. The aim will be to save Sheikh Hasina 
and Awami League, not the nation or the face of justice. Else, a few of AL lawmakers would be removed 
from their minister-ship on charges of failing to handle the mutiny correctly. Surely, one such scapegoat 
for AL will be Sahara Khatun.It is most likely that AL, in collaboration with RAW, will stage bomb 
attacks or similar anarchies all over the country, panicking the general mass about JMB and creating 
hatred against Islam in the country. This will also be a diversion for taking peoples' minds away from 
Peelkhana trial. AL surely has chalked out other plans of diversion in coordination with RAW. The nation 
will be fooled again. 


The present AL government is outrageously overconfident in dealing with the nation. It is already clear 
how AL is bringing down the price of rice by accelerated import from India and at the same time putting 
our poor farmers into financial peril by not taking care of the buying price of the Boro production. AL is 
also desperate enough to bring in India if threatened by internal situation. Pronob of India already said, 
"India will not tolerate any attempt to touch the hair of Sheikh Hasina." So, it is no more India, it is 
India+AL against Bangladesh. Indian foreign secretary came discreetly to Bangladesh on 12th April, 
which was kept secret from the press initially. But the smart press people broke in. The secretary met PM, 
Foreign Minister, Home Minister, CAS Moeen and others. 


The purpose was simple: coordinate the future plan and discuss the latest instructions of RAW. And still 
the intellectuals of Bangladesh will praise AL government and lick the foot of their Indian parents. AL is 
about to reward the garments workers by providing them rice on OMS. This is in gratitude of the help they 
provided to AL during the pre-1/11 period by carrying out destruction and creating unrest at Dhaka. It is 
nothing new for AL. Awami League was the introducer of "burning people alive" in Bangladesh. A bus 
full of passengers was set afire near Syedabad in 1995-96. Before that incident, such crimes were found in 
Assam, but never in Bangladesh. Sheikh Hasina is the leader of AL, the party who sent abroad Century 
Manik to avoid trial after he came into the media limelight. If you kindly recall, Manik openly celebrated 
his 100th rape of Jahangirnagar University girls by cutting cake in a party with his accomplices. Rape is 
not uncommon in society, but it is regarded as a crime even under warring conditions. We would request 
the entire learned community of Bangladesh to find out one example from the history of mankind where 
"100 girls of a university are raped by a single political activist over a long period of time, and he 
celebrated it openly with his accomplices like a birthday. Later, as a reward for creating such a history, 
that rapist is sent abroad by the head of the government of that country." 


We have something more to add about the killing psyche of AL. Dr Afsarul Amin, a minister of present 
AL government, and his accomplice Dr Bakhtiar, were responsible for the killing of the daughters of the 
Principal of Chittagong Medical College in late 1970s. They were the President and GS of student body of 
CMCH. They tried to kill the Principal as he was the only bar for their completion of MBBS. But 
unfortunately, when they tried to shoot the Principal in his residence, the daughters of the Principal were 
killed. Afsarul Amin and Bakhtiar were sentenced to death and the sentence was upheld by Supreme 
Court. 


However, later President Abdus Sattar granted them President's mercy in the early 1980s. That convicted 
killer Mr Afsarul Amin is now a minister of Bangladesh! Dr Bakhtiar was working in the Middle East in 
the administration of a hospital, lately he joined in a memorial hospital in Chittagong. As such, it is not 
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surprising that AL will kill and rape the nation and sell the wrecked country to India in a way that would 
not be felt by the innocent mass of Bangladesh, who will feel contented with rice at Tk 16 per kg.What 
about BNP and Jamaat and other parties? Don't worry! BNP took the level and magnitude of financial 
corruption to a new incomprehensible height in Bangladesh led by Tareq Zia and his associates. BNP 
sucks out money and ensures murder of the nation by politicization of government machineries; and AL 
kills people and ensures molestation of the nation by politicization of the entire government and non- 
government machineries. Most of the politicians of the country are self-seeking animals; they give a damn 
to what happens to the nation and the people who elect them. No party is patriotic in Bangladesh. Only the 
degree of betrayal with the nation varies from party to party. 


More so, the nation will not be surprised if BNP and AL strike a compromise keeping Peelkhana issue in 
one side and the other issues against BNP and its allies, including the house at Moinul road, on the other. 
God only knows when Bangladesh would have a truly patriotic political party, where the percentage of 
betrayal would be almost zero. We are, some time, forced to think that AL and BNP have an underhand 
liaison to destroy the entire nation and make their fortune.Please note that AL will want another internal 
clash in the army that would separate the officers and troops. India, along with US, would eagerly await an 
opportunity to enter militarily into Bangladesh for a brief period in the guise of Multi-national Force. 
Surely enough, bewildered Bangladeshis will observe with horror the emergence of AL as another Rajakar 
force in that situation.And finally, CAS Moeen might be rewarded with the ambassadorship to USA or 
UN. If so, he will become the most corrupted Bangladeshi culprit-cum-criminal ever to represent our 
beloved land on foreign soil.So, justice remains at the discretion of the people of Bangladesh, and of 
course, the ultimate justice is surely with the Omnipotent Creator. 


Shall we never be lucky enough to see justice on our piece of beautiful land?What we shall do? How long 
we Shall have to keep saying, "Bangladeshey jonmoi amar ajonmo paap!"?Thank you very much for your 
time.Research Team. Ist June 2009.Is there any courageous patriotic media-person who could translate 
this article into Bangla and publish it in any newspaper with a disclaimer saying, "The opinions and 
information expressed in this article are not of the editor or any other correspondent of this paper"... 


[i] As the GOC 24 Infantry Division, Moeen managed 75% of the expenditure of his daughter's marriage 
from army fund! Each brigade and unit was tasked to provide goats, cows, chicken, rice, and decoration 
from private funds. East Bengal Regimental Centre was tasked to organize the marriage ceremony. And 
this man gives speeches about anti-corruption and dishonesty! 


[11] Lately DGFI has circulated anonymous letter to many army officers defaming Brigadier General 
Nasir. Probably he will be ruthlessly sorted out by the present government. 


[111] Research and Analysis Wing (RAW) is the prime Indian intelligence agency working abroad. Other 
agencies operating inside Bangladesh are Intelligence Bureau (IB, which trains and harbors terrorists), 
Special Security Bureau (SSB, which operates on behalf of RAW), Special Frontier Force (SFF, which 
carries out special subversive missions) etc. One of the meeting places for RAW operatives in Bangladesh 
is the Indian Cultural Centre at Mohammadpur, Dhaka. 


[iv] Creation of 1/11 was a RAW job in connivance with USA and Israel. It needs broad elaboration, 
which we hope to circulate later. However, the truly learned persons know for sure that 1/11 was indeed 
an Indo-US-Jew creation. 


[v] General Moeen, in collaboration with Major General ATM Amin ex DG DGFI, orchestrated an 
election in 2008 to bring AL in power. Ballot boxes filled in with pre-sealed AL ballots were handed over 
by DGFI in some crucial seats of the country. That's why ATM Amin was pardoned from the inquiry 
against him as he had 2 Sub-machine Guns in his jeep when he attended the BDR Parade reviewed by PM. 
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The nation also knows about the pre-casting of 30% votes in collaboration with the polling officers in 
many centers all over the country. 


[vi] You need not to "swear in" to become a RAW agent. By actions you would be unknowingly working 
for RAW. That's the beauty of RAW strategy. 


[vii] First published in Amader Shomoy, a daily financed and partly sponsored by DGFI. 


Readers discretion is advised . The authenticity of this paper (documents ) is not verified by any 
Independent source. 


Disclaimer : NFB is not responsible in any way for the content- posted, in this document or nor does it 
necessarily subscribe to the views presented in this paper 


Cross Posting Courtesy 

http://bdfact.blogspot.com 

Orginally Posted First in Thursday, September 17, 2009 
This paper was also previously Posted in NFB 
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The Pilkhana Mutiny And Massacre: The Unknown Chronology of the Clandestine Ops 


Posted on December 21, 2010 by wakeupbd 
Source: DeshCalling 


you can copy this article to your computer.......the article was published just after the peelkhana massacre, so some 
info may seem wrong to you as by now, things have changed and you can very well figure those out. 


For e.g —Col. Rezanur is now a Brig. General....... The officers who helped this article with info have been sacked and 
5 of the most efficient commandos are now in jail..(for revealing the 00/1),,,, ০০... 


(The following is a document consisting of 15,400 words. It is circulating via email from various sources. The 
reader should view the contents of the article with discretion as DeshCalling is not responsible for its accuracy 
or veracity and was not involved in its compilation. ) 


AN OLD BRIGADIER GENERAL 


Preface 


The day before the mutiny at the Peelkhana headquarters of the BDR started, | came back to Dhaka after a short 
visit to my district town in North Bengal. | have retired from the Bangladesh army almost a decade ago. Since then, 
| have been living the life of a pensioner, enjoying a life of leisure playing golf, reading books and journals and 
doing a bit of charitable work. On that day, as usual, early in the morning after Fazar prayer and a quick cup of tea, 
| went to play golf and came back home around half past nine. After shower, while having breakfast with my wife 
and browsing the morning paper, there came a telephone call. My wife took the call at the other end of the 
drawing-dinner. There was nothing unusual in having a telephone call or two at this hour of the day. | continued 
sipping tea and going through the newspaper without lending my ear to the conversation my wife was having. But 
she came back to the dinning table wearing an anxious look on her otherwise radiant face. | gave her an asking 
glance. 


It was Nazma, our niece who lives in Dhanmondi, on the phone. Apparently, a mutiny has broken out at the BDR 
headquarters, next to Dhanmondi. Apart from giving us the news, Nazma was anxious to know whether our only 
son, a lieutenant colonel posted at the GHQ in Dhaka, was likely to be on the harm’s way. Even if there was a 
mutiny and the army were to be sent to suppress it, there was no particular reason to worry about the safety of 
our son. My wife and I had spoken to him the previous evening. He was due to leave Dhaka for Comilla early in the 
morning on official duty. Moreover, had he remained at the GHQ, it would have been most unlikely for him to be 
sent out to battle against the mutineers. 
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However, a mutiny by the principal para- military force of the country, if true, was an altogether different matter. 
It was an outrageous act of indiscipline, which no government could conceivably tolerate. Moreover, in the given 
political condition of our crisis-ridden country, it could not have been seen anything other than an ominous 
disloyalty to the newly elected govern-ment. It deserved to be quelled quickly, as was done in the case of the 
Ansar mutiny at Shafipur several years ago, regardless of whether their grievances had any merit or not. My 
immediate reaction was to rush to the TV to make sure that the news was true. After all, Dhaka is a city of wild 
rumours and since the national election it had become more so. The sordid news was, indeed, all over the BTV, 
the government owned channel. 


| was sure in my mind that soon the army would be sent in and the mutineers would be quickly brought to their 
knees. Nothing of its kind happened. Instead, in the afternoon we saw the PM personally meeting the leaders of 
the mutiny at her official residence and offering them a blanket amnesty, together with an assurance that all their 
grievances would be looked at sympathetically. The Home Minister and other grandees of the government even 
went inside the BDR HQ to speak to the mutineers and oversee their agreed surrender. A number of mutineers 
were even allowed to justify their action before the TV camera. The next day we learnt, that instead of 
surrendering all the mutineers had melted away from the unguarded Peelkhana in the darkness of the night, 
leaving a horrific scene of utter carnage behind. Understandably, the army officers were outraged by the needless 
loss of so many colleagues and friends and the country was shocked by the despicable barbarity of the mutineers 
towards their commanding officers and their wives and daughters. 


From the beginning, the government’s handl-ing of the mutiny looked strange. | do not know of any mutiny, 
military or paramilitary, any where in the world, which had been dealt with in the manner the Bangladesh 
government had dealt with the BDR mutiny. The government treated it, as if it was a kind of industrial dispute 
involving a discontent unarmed workforce with no one’s life and limb on the harm’s way. It was, to say the least, 
injudicious and inept. Although as a military man | had no doubt that the army, with a show of readiness by the air 
force to bomb if necessary, could have ended the mutiny within half an hour, |, like many at that point in time, 
thought this softness of the leaders of the govern-ment towards the mutineers was due mainly to their 
inexperience in handling such a matter as well as a well-meaning but misplaced eagerness to avoid bloodshed, 
borne out of their populist bend of mind. Furthermore, | thought the PM’s insecure grip on power and her deep- 
seated distrust of the army may have also played a part in her velvety approach towards ending the mutiny. | 
could not be more wrong. 


The way the government proceeded with the inquiry with three parallel bodies and even before having their 
reports started talking loudly about de-linking the BDR from the army under a newly created officer crops 
recruited through the CSC and resetting it up under a new name and a new uniform started to give the sordid 
mutiny a new complexion. Moreover, the new DG BDR’s promotion to the rank of Major General and his hasty 
journey to New Delhi for the expressed purpose of thanking the Indian BSF for their magnanimity in protecting our 
borders during the mutiny looked odd to me. Even if that was his purpose, instead of leaving his station where his 
constant presence was needed, he could have telephoned or sent a letter of thanks to his Indian counterpart. If on 
the other hand, our government wanted to thank the government of India, the DG BDR was, as per protocol, 
patently a wrong person. More importantly, the mystrious absence of Sohel Taj, the Deputy Home Minister, from 
the day of the mutiny onward and the subsequent mysterious dash of Jahangir Kabir Nanak, the Deputy LGRD 
Minister who had acted as the principal negotiator on behalf of the PM during the mutiny, out of the country 
immediately after the arrest of Torab Ali, the AL president of Ward 48 of Dhaka and a former BDR Havildar, by the 
RAB utterly perplexed me. My disquiet grew further when a young relative of mine brought to my attention an 
investigative report in a New York based electronic media. It set out a detailed accusation against Sajeeb Wajed 
Joy, the PM’s son, of masterminding the mutiny together with a number of foreign intelligence agencies. It was 
difficult to think that Joy would seek to undermine the authority of his mother’s government. But a few years back 
he was at the head of a failed move to replace her from the leadership of the AL. Besides; in Bangladesh politics 
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there is hardly anything straightforward. After all, our political stratagems have always been modelled on the 
game of chess. | felt, | must find out the truth, however unpalatable, for the sake of my beloved country. 


| decided what | was going to do: start my own one-man inquiry commission. | started teasing out the relevant 
facts from a number of highly placed friends within the civil service, army and police by way of casual conversation 
about the mutiny and its inquiries. Through a writer friend, | also obtained from a prominent national daily a 
photocopy of all the relevant media clippings that it had. | then subjected all the gathered facts to systematic 
crosschecking and analysis. The findings were astounding and their implications profound and disturbing. To be 
double sure, | took my main findings in the form of a number of disjointed information to one of the current 
leaders of the army, who had served under me as a young captain and to whom | remained a well regarded 
fatherly figure ever since. | choose him not simply because he would never betray me. It was also dictated by the 
twin facts that he happened to be the most discerning source of information within the present army high-ups and 
my visiting him at his home would not raise any eye brow, since we regularly visit each others’ family. After 
reading my list, he handed them back with a gentle smile. When | asked, which of these he would cross out as 
untrue, he simply said ‘not many’. | did not see any further need to pursue the matter with him: | have what | 
wanted. After a little while | got up and bade his wife and children farewell. As usual, he walked me up to the car. 
But before taking his leave and closing the car door, | heard him saying in a low voice: ‘Believe me Sir, like you I’m 
deeply worried about the country’. During my drive back home, a dark fear overtook me, | started praying silently: 
Oh God Almighty, save this poor country of ours. 


This small booklet is the result of my self-appointed one-man inquiry commission on the Peelkhana massacre. 
Obviously it is not the whole truth. Nonetheless, it is the bare bone of the truth. I am confident if and when we are 
able to know more about the incident, this bare bone truth would continue to stand up. 


In bringing this bare bone truth and its ill omen to light, | have taken grave personal risk. This | have undertaken 
for the sake of our beloved country and its 140 million freedom loving people. If it serves as a wakeup call to the 
patriots of Bangladesh, regardless of their creed, vocation and/or political affiliation and helps them to see the 
dangers awaiting us all with added clarity, | shall consider my toils and risk taking worthwhile. Let Allah, the 
Almighty, be our witness and protector. 


1. The Plan 


The campaign for the Peelkhana mutiny and massacre began in earnest in November 2008, nearly two months 
before the general election and Sheikh Hasina’s rise to power. Surprisingly, it was done with her and her son 
Sajeeb Wajed Joy’s consent and connivance. 


It is worth recollecting that the caretaker government of the former bureaucrat and World Bank official 
Fakharuddin Ahmed, which the elected government of Sheikh Hasina had replaced, was put in power by the CAS 
General Moeen U. Ahmed, in violation of the country’s constitution as well as his oath of commission, at the 
behest of a cabal of Indian, US, UK and EU diplomats. It came in the wake of Sheikh Hasina’s violent political 
campaign and, more importantly, with her agreement. She not only blessed it by her cheerful presence at its oath 
taking ceremony, on several occasions publicly described it as being the ‘fruit’ of her political campaign. 


General Moeen and some of his foreign instigators had, on the other hand, justified their action by claiming that 
they were motivated solely by the desire to save Bangladesh from a civil war. It was all bunkum. These diplomats, 
for their own national interests, wanted a weak and subservient government in Bangladesh and used Sheikh 
Hasina’s violent campaign as their handle. They got Moeen’s service by promising him the ultimate prize, provided 
he could manage to crown himself ‘democratically’. That means he were to 
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(1) Vanish both Khaleda Zia and Sheikh Hasina; 
(2) Buy or drive out their ardent supporters out of politics; and 
(3) Assemble his own climbing ladder in the form of a new party. 


The much-publicised anti-corruption drive against politicians was meant to facilitate these. He was patently 
unsuccessful in achieving any of these objectives. 


Meanwhile, since the life of the caretaker government could not be prolonged beyond 2008 without risking wide 
spread disaffection, even upheaval, the involved foreign powers were left with no option, other than to choose 
either Sheikh Hasina or Khaleda Zia. With India pushing, they went for the flexible Sheikh Hasina. It was also a 
relief for Moeen, for he had much to fear from Khaleda Zia, who had made him CAS and whose two sons were 
made physical wrecks by his henchmen. With the real election done, the general election went ahead. 


It was in this context, preparations for the Peelkhana mutiny were taken up in earnest by the Indian RAW and the 
Israeli MOSSAD in the full knowledge of, and possibly with a nod from, the USA’s CIA. An article bearing the name 
of Sajeeb Wajed Joy and a certain Carl Siovacco, which was published in the USA in November 2008, signalled Joy 
and his mother’s readiness to go ahead with the planned massacre. In that article Joy accused Bangladesh army 
and other military and paramilitary forces of recruiting thousands of Islamic fundamentalist terrorists. 


This type of patently anti-state concoction by the son of a prospective PM, and that too, in the middle of a general 
election campaign, would have, elsewhere in the world, ruined the electoral prospect of the party and dashed its 
leader’s hope of gaining power. But not in Bangladesh; here Sheikh Hasina and her AL have always claimed the 
sole proprietorship of the Liberation War of 1971 and with it, her and her party’s right to run the country as they 
deem fit. In fact, to strengthen their claim they had often accused their opponents as unpatriotic and anti- 
liberationists. Moreover, as soon as the USA started its crusade against the so-called Islamic terrorism and both 
India and Israel joined in that crusade, they latched in and became its ardent subscriber. The phantom of the JMB 
mischief-makers enabled them to harp on the baseless fear of Islamic terrorism in Bangladesh. 


In fact, Joy in his article maintained this very line and emphasised that the army and other paramilitary forces of 
Bangladesh needed to be cleaned up of the Islamic terrorists and reshaped, so that they could never obstruct the 
AL’s efforts to rescue the nation from the anti-liberationists and turn it into a secular haven. With Moeen 
underwriting AL’s victory at the general election, Sheikh Hasina and her son had no difficulty in signalling their 
willingness to go ahead with the mission of neutering the country’s security forces. In his article, Joy, who is 
married to a Zionist woman, reaffirmed his personal commit-ment to the Indo-lsraeli cause by asserting that he 
envisaged a Hindu PM leading the secularised Bangladesh within the next 20 years. Sheikh Hasina’s connivance 
was bought by kindling both her voracious appetite for power and welknown fear and distrust of the army. But, in 
doing so the RAW and the MOSSAD planners were driven by their desire to neuter the army for undermining 
Bangladesh itself. Since the 1990’s the RAW had been actively working towards this end. Over the period, several 
retired army intelligence chiefs of Bangladesh have publicly spoken about it. Yet the irony is that instead of being 
mindful of such warnings, the sitting army chief and some of his lieutenants were now ready to connive in this 
nefarious game of our enemies. 


In Bangladesh General Moeen and his lieute-nants’ unsavoury activities from the imposition of emergency onward 
had lowered the army’s standing before the common people. Taking advantage of the common people’s lack of 
awareness about the CAS and his lieutenants’ role in putting Sheikh Hasina in power, her followers among the 
intellectuals renewed their campaign to malign the army with a fresh vigour. Suddenly in February JMB operatives 
were arrested from a number of places and a section of the media started ballooning again the spectre of Islamic 
terrorism. But their target was the army. Abdul Gaffar Choudhury, a London-based AL columnist with long 
standing Indian connection, even said, if 30 per cent of the army were made up of Hindus, there would be no 
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problem left. Following this assertion, Waliul Islam, a former civil servant-cum-diplomat, whose wife is a former AL 
MP, even claimed to have discovered, through his research, that about one third of all army recruits of the 
previous seven years were madrasa educated. The underlying implication was that 


(1) The Islamic educational institutions were the breeding grounds of terrorism; 
(2) The army is its godfather; and 
(3) For stopping Bangladesh becoming a terrorist haven both have to be drastically clipped. 


The campaign reached its peak on the 240 February, that is, only a day before the mutiny, when certain AL 
parliamentarians led by Mohi-uddin Khan Alamgir savagely criticised the army and demanded that it be put on 
leash. During the mutiny, a section of our pundits continued with the same propaganda and immediately after it, 
the Commerce Minister, Lieutenant Colonel (rtd) Faruk Khan, echoed what Sajeeb Wajed Joy had said before 
hand. 


When the mutiny broke out, a new DG, Brigadier General Moinul Islam, was already waiting to take the charge of 
the BDR. After he joined the BDR immediately after the mutiny he was promoted to the rank of major general and 
made a member of the government inquiry commission on the mutiny. In a matter of days, he begun proposing 
that to remove the stigma of the bloody mutiny, his security force be renamed and given new uniform and 
insignia. It should also be de-linked from the army and its command should go to a new cadre of officers recruited 
by the CSC. His proposal of getting rid of army officers from the command positions of the reconstituted border 
force was also the core demand of the mutineers. But here it was given a new rationale. It came from a member 
of the government appointed Inquiry Commission, which was yet to start its inquiry! What is more, the caretaker 
government had postponed the celebration of the annual BDR week indefinitely. It was given the go ahead by the 
new government once this would-be DG’s appointment had been finalised and the BDR week ended up in the 
massacre of army officers. Clearly, the BDR’s was not an ordinary mutiny; nor its new DG’s advance appointment 
or his paranormal ability for super quick prescriptions unbefitting of it. 


The plan for the Peelkhana massacre was in two parts. Plan-A, an overt plan, was to create a hostage situation in 
the BDR Darbar Hall during the celebration of the BDR Week 2009. Accord-ing to this plan, disaffected BDR 
soldiers would make all officers attending the annual darbar on the 25 February hostage and put forward their 22 
demands concerning ration, pay, UN mission etc, including the withdrawal of army officers from commands. The 
PM would then send CAS Moeen, Home Minister Sahara Khatun and Deputy LGRD Minister Jahangir Kabir Nanak 
to negotiate with the mutiny leaders. The soldiers’ demands would be met, making all their negoti-ators heroes. 


The sitting DG BDR Major General Shakil knew part of this plan. He had no choice other than to accept the risk. 
Otherwise, he would have faced trial for his wife’s failed attempt to leave the country with Tk 6 crore in the late 
2008. Naznin Moeen, the wife of General Moeen, had rescued her and her husband’s staff officer Major Mahbub. 
Mahbub was later allowed to resign his commission and leave the country. Moeen had an obvious share in that 
money and his wife’s abuse of her husband’s position and power in rescuing the culprit and covering up the crime 
had left him and his wife exposed to criminal charges as well. The tricky part of the plan, not known to the DG 
BDR, was that he and the DDG Brigadier General Bari could be shot in the legs, if the soldiers’ demands were not 
met immediately. 


General Moeen, Major General Molla Fazle Akbar (DG DGFI), Major General Monir (DG NSI), Lieutenant General 
Sina Ibn Jamali (CGS), Lieutenant Colonels Quamruzzaman (communi-cation-in-charge, BDR), Shams (CO 44 Rifles), 
Mukim and Salam (Paramilitary wing, DGFI) knew about the Plan-A. Most BDR soldiers stationed at Peelkhana also 
knew about this plan. They were ready to create a hostage situation and demand withdrawal of army officers and 
realis-ation of other 21 demands. Their grievances against army officers were framed on a piece of paper that was 
to be faxed on the 25" February to the CAS’s secretariat, the offices of the DG DGFI and the PM and other 
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important government establishments as well as the media by Lieutenant Colonel Mukim. But this plan was 
primarily a decoy. 


Major General Shakil also had advance sign that the conspiracy was on course. Lieutenant Colonel Amin (CO Rifles 
Security Unit), who was later martyred, got the soldiers’ subversive leaflet on the morning of the 21°. He rushed 
to him immediately and showed the leaflet. He told Amin to quickly make a counter leaflet and circulate it. On the 
23, it was discovered that three SMGs were missing from the armoury. Following that discovery, officers were 
put on duty at the armoury — a precaution never taken unless the situation is grave. Still the PM visited Peelkhana 
on the 24"! 


The standard practice is when a PM visits a military or paramilitary outfit the SSF ensures that the firing pin of all 
weapons on duty are removed. Even officers posted as guard commanders for the PM are not allowed to have a 
weapon that can be fired. Only the PGR and the SSF officers carry usable weapons with ammuni-tion. Given the 
level of security for a PM visit, one might ask, how come the PM visited Peelkhana, where subversive leaflets were 
found circulating and three SMGs were reported missing? 


Major General Shakil had no need to worry about the PM’s safety on the 24". He knew that the PM had already 
taken care of it herself and cancelled her dinner appointment of the 26" night. This she was able to do, because 
she knew the script of the waiting drama by heart! 


The brains and masterminds had a different plan of their own. That covert plan, which for clarity’s sake | shall call 
the Plan-B, was vintage RAW. Reportedly the RAW pumped in about Rs 60 crore for the entire operation. About 15 
foreign gunmen were hired for the execution of the army officers. The RAW operatives and their Bangladeshi 
assets responsible for handling finances met at the International Club in the Gulshan suburb of Dhaka early in 
January, soon after Sheikh Hasina became PM. In that meeting the younger brother of Sohel Taj, the Deputy Home 
Minister, was also present. Both the organisers and the providers of the hired killers, which included a number of 
Indians and a Russian under-world boss by the name of Lazar Shybazan, met at the Hotel Bab-Al-Shams in Dubai 
on or just before the 19". There they finalised the operational plan for the hired killers and their payment 
arrangements. 


The hired gunmen entered Bangladesh not on the 11" January as reported by certain Dhaka dailies but after the 
19% February. A few of them made their way through the Benapole border on the 21 when it was open for five 
hours for the people of both sides wanting to exchange greetings. They carried 16,000 sweets to Dhaka out of the 
100,000 sweets offered by the West Bengal government on the occasion of Ekushey February. How and through 
which border(s) others slipped in has remained unknown. 


The plan was deadly but simple. The hired gunmen would get their fake BDR uniform as well as lethal weapons 
and ammunition before the operation. While BDR soldiers would execute Plan-A, these killers, taking advantage of 
the panic and chaos, would suddenly move in and kill about half of the red-tapers (that is, colonel and above). 
Then they would force other mutineers (Plan-A party) to join them in the killing spree. They were to use a Bedford 
truck and enter through Gate 4. A pick-up would be used to take in the arms and ammunition they were to use. 


Frequent meetings took place involving BDR ringleaders and AL MPs Mirza Azam, Haji Salim, Jahangir Kabir Nanak, 
Fazle Noor Taposh and Mohiuddin Khan Alamgir. Torab Ali acted as a link between BDR soldiers and Taposh, 
Nanak, Azam and Sohel Taj. 


Being the local MP, Taposh’s involvement was logistically vital. He got involved during his election campaign. 
About 5,000 BDR voters were registered under the Dhaka-12 constituency of Taposh. BDR ringleaders contacted 
Taposh through Torab Ali, a former BDR Havildar and the sitting AL president of Ward 48 under the Dhaka-12 
constituency. They assured Taposh that the ‘Boat’ would win at Dhaka 12 and all BDR voters would vote for him. 
At that point in the election campaign, when Khaleda Zia was drawing far greater numbers at her public meetings 

114 


than Sheikh Hasina, 5,000 voters meant a lot to the novice AL candidate facing a renowned lawyer and highly 
regarded sitting MP, Khandkar Mahbubuddin. In return, the BDR representatives wanted their demands to be 
met. Taposh agreed. While the planning for the mutiny was being finalised, Taposh agreed that he would assist 
BDR soldiers so that they were safely through with the mutiny and their demands realised. This he undertook, 
because as a member of the Sheikh family and being an orphan of Sheikh Fazlul Haq Moni, who was assassinated 
during the 15" August 1975 coup d’etat by the young army officers, he had a strong personal grudge against the 
army. 


The last meeting before the mutiny and massacre was held at Torab Ali’s house in the evening of the 24". On the 
same night, about 24 BDR killers took their final oath at the Dhanmondi residence of Taposh. 


The covert plan was known to the PM, her cousin and Taposh’s uncle Sheikh Selim MP and Abdul Jalil MP, besides 
Nanak, Taposh, Sohel Taj, Mirza Azam, Haji Selim, Mohiuddin Khan Alamgir and a few other members of the PM’s 
inner circle. At least one meeting was held at the Banani residence of Sheikh Selim on 13" February. Sohel Taj, also 
a resident of Banani, joined the meeting. It finalised some outstanding issues and Sohel Taj’s duties. It was not 
without reason that Sheikh Selim stayed away from his house on the 25" and the 26". 


Alamgir, Nanak and Azam were in favour of total annihilation of army officers. As they approached the PM, she 
was initially hesitant about the mass killing. However, she gave her nod for eliminating the DG, his wife and 
Colonel Mujib (sector commander Dhaka) one week before the deadly mutiny. While interrogating the arrested 
BDR ringleaders on the night of 12" April, officers of the RAB at TFI Cell extracted this piece of information and 
later established its authenticity. They also learnt that General Moeen was told not to be emotional if the DG and 
his wife were accidentally shot dead. His silence indicated his acceptance and approval. 


The ensnared general had good reason for approving the killing of the DG and his wife, for it also meant the 
elimination of his partners in crime in the failed attempt to smuggle out illicit money. Then no one could link him 
and his wife with that crime. Key BDR ringleaders, including DADs Towhid, Jalil and Habib, also knew about the 
Plan-B. 


It was Jahangir Kabir Nanak’s responsibility to ensure the complete annihilation of army officers inside Peelkhana, 
while Fazle Noor Taposh’s task was to ensure the escape of the BDR killers through Hazaribagh and Jhigatola area. 
Nanak was also responsible, along with Taposh, to ensure a safe exit for the hired killers by ambulance on the 25 
night and the escape of the entire Peelkhana killers by the 26". On their way to the airport, the killers would be 
trans-ferred to microbus. Sohel Taj was given the responsibility to ensure their safe return to the Middle East, UK 
and USA. It was decided that BG flight 049 would be used for the purpose and, if required, delayed. 


The success of Plan-B hinged on 


(1) The ability of the government to prevent the army from going in for a military solution; and 
(2) Maximum obliteration of evidence of murder from Peelkhana. 


That is why Nanak, who had the reputation of possessing the cool-blooded murderer’s instinct and was a guest of 
the RAW in their safe house during the emergency, was given the responsibi-lity to assume command inside 
Peelkhana from the mid-day of the 25, even though his duty as the Deputy LGRD Minister did not call for any role 
on his part during the mutiny. He is the person who ensured that the BDR sweepers cleaned the Darbar Hall and 
most bodies were buried into mass graves during the darkened night of the 25" and the 26". 


As noted before, the CAS was expected to keep the army inactive. But in the case of his failure to do so, the plan 
was that he, together with officers involved in the army intervention, would be sacked immediately and BDR 
soldiers in border posts would start killing their army commanding officers. Then the government would declare 
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that they are faced with a ‘civil war’ situation and the Indian army would start moving in by air. With such a 
possibility in mind, to generate sympathy abroad, Joy told world media early in the morning on the 26" (UST) that 
the mutiny was due to the corruption of army officers. 


To make sure that the BDR soldiers would do their bits, about Tk 15-17 crore was distributed in Peelkhana 
between early and late February. Tk 4 lac was fixed per officer’s head. The ringleaders had a much larger payment. 
The killers who joined later enthusiastically did not receive any additional payment during or after the massacre. 
The distribution of money for the Plan-A parti-cipants was made mainly through the channels of Taposh and those 
for the DADs and their followers handled by Nanak. Sohel Taj and Joy arranged payment for the hired killers. Some 
advance payment was made earlier in Hotel Bab-Al-Shams in Dubai. 


Contingency plans were also made in case the army could not be stopped from storming Peel-kahan or the AL 
involvement become known. In case the PM was unable to stop the army from storming Peelkhana, the Indian 
army, with the help of the Indian air force, was to get in as an assisting force in response to the PM’s SOS. This, 
together with the mutiny by BDR units across the country, would destabilise entire Bangladesh. The outside world 
would see it as a civil war situation and give the PM’s cry for foreign help a favourable nod. 


Indian Foreign Minister Pranab Mukherji had subsequently disclosed that had there been a distress call from our 
PM, the Indian army would have come to her government’s assistance. According to Indian newspapers, their air 
force was ready at Jorat air base in Assam with heavy and medium lift aircrafts to carry 30,000 assembled Indian 
soldiers. Of course, the Indian Foreign Minister did not say how the Indian authorities divined that Sheikh Hasina’s 
govern-ment was going to come under threat and made their army ready ahead of the mutiny. Nor the Indian 
newspapers sought its answer. The mutineers could hardly threaten the government; nor they did. Had there 
been a potential spoiler, it was the feared army intervention. The fact that India stood ready in anticipation was 
indicative enough of their prior apprehension that the mutiny might meet obstacle. 


As stated before, in case the PM was unable to keep the army inactive, the contingency plan was for her to 
immediately sack the CAS along with other generals and officers participating in the feared military intervention. 
Following that the dismissed CAS would be put on trial for disobeying government’s order and also for the crimes 
he had committed during the state of emergency. 


Alongside such trials, a propaganda campaign would be mounted against the army with the help of selected 
journalists, accusing its leadership of defying the lawful government with maligned aim and causing unnecessary 
death to innumerable innocent BDR soldiers for voicing their genuine grievances against corrupt army officers. Tk 
5 crore was kept aside for this contingent propa-ganda campaign. 


Besides, an all out effort would be made to create a fake link with the JMB, Jamat and BNP to the massacre. For 
this, helpful officers among the RAB, DGFI and Police would be posted in strategic positions within their respective 
organis-ations. 


The appointment of an entirely inexperienced Sahara Khatun at the Home Ministry was part of this well thought 
out elaborate contingency plan. The key conspirators used Hotel Imperial, owned by her and her family and run by 
her wheeler-dealer brother, for several of their secret meetings. It was a pre-planned trap. If inad-vertently AL link 
with the killers becomes known, Sahara would be made the scapegoat. She would be removed from her post, 
leaving her deputy Sohel Taj in charge to plug the holes. 


The Plan-A and Plan-B, together with the Contingency Plan, made the entire plan for the Peelkhana massacre. One 
cannot but admire the ingenuity of the planners behind these plans. 
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2. THE EXECUTION 


The entire Plan was executed with astonishing cunning and ruthlessness. Bangladesh will have to carry the painful 
agony of this fratricide for a long time to come. In the nine months of the war of independence a total of 55 armed 
forces’ officers were lost. Not all of them got killed in action; some died in road and other accidents. No sector 
commander was among these fatalities. Whereas in the mutiny 57 officers — 1 major general, 2 brigadier general, 
16 colonel, 10 lieutenant colonel, 23 major, 2 captain, 3 medical corps officers—were butchered in two days. The 
murdered accounted for two-thirds of the officers present. Before we think about the consequences of this 
horrendous episode, it would be appro-priate to examine how the Bangladeshi conspi-rators and connivers played 
their parts in executing the massacre. 


On the night of the 24" February, between 10 pm and 11pm one Ataur, owner of a filling station at Jhikatala in 
Dhaka, made a telephone call from his mobile to the DG BDR. He told Major General Shakil, ‘Sir, apnakey kalkey 
Peelkhanay mere felbe. Apni kalker onushthaney jaben na.’ (Sir, tomorrow you will be killed in Peelkhana. You 
don’t go to tomorrow’s function.) The conversation was overheard by the RAB headquarter and Ataur was 
immediately taken into custody. Later he was released. Colonel Rezanur (ADG RAB) officially gave this piece of 
information to the TFI cell. Yet, the incident was left unmentioned, as far as | could gather, in any of the inquiry 
reports. It is inconceivable that the TFI cell could have ignore such a potential lead. While it was not possible to 
determine at what level the records relating to the incident were removed, that a cover-up did take place cannot 
be doubted. As we shall see, this was part of an extensive effort from within the very heart of the government to 
hoodwink the country and protect the culprits. 


At about 8:45 am of the 25", NSI informed the PM that in a few minutes’ time the mutiny would begin. The same 
information was also given to the CAS. The PM did not react. The CAS also kept quiet. Their inaction was an 
important clue about their willingness to allow the mutiny to take its planned course. 


At Peelkhana itself, responding to the initial incident involving a single soldier, the DG BDR phoned the PM, the 
CAS and the DG DGFI and he was promised immediate help. Colonel Gulzar (2) also spoke to the CGS and the DMO 
and asked Lieutenant Colonel Zaman (CO RAB 2) to send five soldiers to help contain the situation. The bluffed DG 
ordered Colonel Mujib (commander, Dhaka sector), Lieutenant Colonel Enayet (CO, 36 Rifle Battalion), Lieutenat 
Colonel Badrul (CO, 13 Rifle Battalion) and other senior Peelkhana officers to go to their units and cool down the 
soldiers. 


Although the DG knew that there would be a disturbance, had he and his officers present at the Darbar Hall knew 
that soon hell would be let loose and they were going to be made the sacrificial lamb surely they would have acted 
differently. Among them there were a number of trained commando officers, including the veteran Colonel Emdad 
(sector commander Rajshahi). They could snatch a few SMGs, break into small groups and mount counter attacks 
from different points and scatter, if not suppress, the mutinous soldiers. A number of officers’ wives also phoned 
Naznin Moeen, General Moeen’s wife, for help. They were told she is not receiving any in-coming call. Her 
disinclination was a further indication of her husband’s devious stand. 


At 10:30 officers of RAB 10 arrived near Gate 5 of Peelkhana with its low-height perimeter wall separating the BDR 
HQ from the nearby civilian area. It was the most suitable place for storming into, and a quick extrication from, 
Peelkhana. But at around 11:30 Colonel Rezanur (ADG RAB) ordered RAB 10, through its CO, to move away to 
Beribadh area, about 3km from Peelkhana. The question to be asked: on whose asking or advice he issued this 
order, and what for? Strangely, none of the inquiries looked into it. A cousin of Bahauddin Nasim, one of the 
closest sidekicks of the PM, she personally knows Rezanur. It is most likely that the Colonel was either asked by 
the PM or a member of her AL inner circle to do so. It suited the plan, since it enabled the mutineers to despatch 
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looted arms and ammunitions to the house of the ward commissioner Torab Ali for onward distribution to BCL 
cadres and, more importantly, ensured the BDR killers unhindered escape through Hazaribag and Jhikatola. That it 
was a strategic redeployment in favour of the mutineers could be gleamed from the fact that alongside RAB 10, 
RAB 2 and 3 were also sent to Peelkhana at about the same time. RAB 2 and 3, who had taken position on the 
Dhanmondi side, were left unmoved. 


The DG BDR was killed at about 10:30 am. The Indian TV channel Chabbish Ganta (24 Hours) reported his and his 
wife’s death in its scroll at 11:00 am. Another Indian TV channel, NDTV, showed the same news in its scroll at 12 
pm and telecasted it in its news bulletin at 12:15 pm. Yet, this news was suppressed in Bangladesh until the 
evening of the 26". Besides, the bodies of Colonel Mujib and Lieutenant Colonel Enayet were recovered at 2:30 
pm of the 25". 


Yet, the PM received, in the full glare of the media, a team of 14 BDR, brought out by Nanak, at her official 
residence at 3:30 pm. The meeting lasted, amidst tea and biscuits, for about 150 minutes! Midway into the 
meeting, the PM received a phone call. After that she told the BDR delegates: ‘Tomra ta DG k mere felecho.’ (You 
have already killed the DG.) To this, the leader of the BDR delegation, DAD Towhid, replied, ‘Ta halle shambobata 
DG mara gachan.’ (Then probably the DG has got killed.) It is hardly believable that until then neither the PM nor 
her guest knew about the DG’s killing. After all, the news was on the Indian TV screen from 11 am onward and 
since than it was the talk of the town. Nor it is remotely likely that the PM was so supercilious to think that she 
could create such an impression. In all probability, it was some kind of a coded message for the assembled. The 
fact that after the phone call they resumed their meeting, as if nothing of consequence has happened, is indicative 
of this. 


In keeping with this undisturbed calmness, throughout the remainder of the meeting, not even once the PM 
enquired from the BDR delegation about the fate of the DG’s wife and children or that of other officers and their 
families. Nor did she call for their safety. And, this was despite the fact that after the killing at Darbar Hall started, 
several times the National Monitoring Cell informed her about torture of officers’ families. They had also informed 
the CAS about conversa-tions between BDR soldiers and outsiders. In many of these conversations, soldiers were 
heard narrating how they were killing officers and torturing their families. Instead of seeking an end to this 
barbarity, the CAS asked the officers of the National Monitoring Cell to ‘stay calm and not be emotional.’ 


In keeping with the tacit connivance of her, and that of the CAS, the PM gave the BDR killer a general amnesty, 
together with an assurance of looking favourably at their demands. With the approaching nightfall, the smirking 
delegates went back to the BDR HQ, accompanied by Nanak, as brave and successful defenders of their right 
cause. Shortly afterwards, Taposh told the waiting media that DAD Towhid would hence-forth act as DG BDR. This 
announcement by the PM’s nephew appeared on the scrolls of TV channels. The killers and their abettors now 
knew, the apprehension of any army intervention had gone. Later Taposh went inside and asked BDR soldiers to 
complete the mopping up. In effect, it was a licence to kill. As we know now, it was not missed. 


Colonel Emdad was alive in one of the toilets of the Darbar Hall. He offered his zohar prayer at his hideout and 
there after talked to his wife on his mobile. Colonel Aftab (sector commander, Rangpur) sent three SMS to his 
colleagues, one Brigadier and two Colonels, at 4:30 pm stating ‘I’m alive in darbar hall, pls rescue us.’ Gravely 
injured Major Mosaddek’s frantic calls for help were initially responded to with promise of help. He died from 
over-bleeding at about 5:30 pm. There was none out there to undertake the army officers’ rescue. Those who 
were meant to ensure their safety were busy discharging their duties towards a different patron. 


Early in the night ambulances were seen taking ‘the injured’ out of Peelkhana. Under this innocent cover the hired 
killers were in fact taken out of the killing ground. On their way to the airport, the killers were transferred, as per 
the Plan, to waiting microbus. The BG flight 049 flew them out and they safely made their way to their various 
destinations in the Middle East, UK and USA. 
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That evening the IGP, Nur Muhammad, desperately wanted to get inside Peelkhana to rescue his newly married 
daughter. He asked Home Minister Sahara Khatun’s permission a number of times. But he was refused. Distort and 
desperate, he offered to go alone. At this point, Sahara staged the drama of receiving arms surrender and rescuing 
officers’ families. Actually she only visited Otoshi, the building where the IGP’s daughter was. Apart from the IGP’s 
daughter, she also brought out the wife of Colonel Qamruzzaman, a conniver, and Mrs Akbar. In fact, Sahara did 
not go above the first floor of Otoshi and left most of its inmates, along with the rest of Peelkhana, to their fate. 


Colonel Aftab was killed soon after Sahara Khatun left Peelkhana. Apparently, believing that the Home Minister’s 
presence in Peelkhana meant that a settlement had been reached, he came out from hiding to look for his wife 
and daughter. He knew they were in the Officers’ Mess. But, by then, they were taken to the Quarter Guard. While 
approaching the Quarter Guard, he was gunned down. Colonel Reza (?) was killed after 3 am. Colonel Elahi was 
also killed after the departure of Sahara Khatun, when he came out from his hiding inside a manhole. In the like 
manner, a lot of officers died during the night. 


Betrayed by the head of their country’s government and their own army chief, the lives of these defenders of the 
country’s security were cut short. Their helpless and humiliated comrades in the army could do nothing for them, 
except shading a few drops of tears in silent rage. 


While these abominable killings were in progress, Mirza Azam was heard frequently talking to his BDR contacts 
inside Peelkhana on cell phone. He specifically instructed the killers to gouge out Colonel Gulzar’s eyes and break 
his spinal cord. His morbid order was, in part, to avenge the death of his brother-in-law Shaikh Abdur Rahman, the 
hanged JMB chief. Colonel Gulzar, at that time posted in RAB as its Director of Intelligence, had led the arrest of 
Abdur Rahman from a house in Sylhet rented by an AL activist. He had also earned the Jubo League president 
Nanak and general secretary Azam’s enmity by establishing their role in deliberately burning alive 11 innocent 
passengers of a BRTC bus near Sheraton Hotel, using gunpowder for the first time in the history of hartal in 
Bangladesh. Sheikh Hasina gave the two Jubo League top brasses this task under her dictum, ‘yield power or else 
roads would be soaked with public blood.’ While in RAB custody in 2008, it was Gulzar who extracted from Sheikh 
Selim a detail confession about that murder and Sheikh Hasina, Nanak and Azam’s role in it. The audio clip of this 
confession of the PM’s cousin is now available in youtube (search ‘Sheikh Selim confesses of setting fire on bus 
Part | and 2’). By sending Gulzar to a horrible death they have not only taken revenge for his insolence but have 
also put all patriots on notice. 


While the afternoon shilly-shally at the PM’s residence was going on, Nanak, through loud-speakers, had already 
instructed that all residents around a 3km radius of Peelkhana to stay away. Later in the night he ordered 
electricity in the BDR HQ be switched off. Keeping Peelkhana dark was necessary to allow the killers to com-plete 
their tasks and make their escape. 


Through Torab Ali and his son ‘Leather’ Liton, a reputed thug and illicit arms dealer who had been freed from the 
RAB custody in January at the intervention of Taposh, Nanak had already kept civilian cloths and travel money for 
the escaping BDR ringleaders ready. During the night 7 to 9 white speedboats were used to let the fleeing BDR 
killers cross the Buriganga. Haji Selim, on whose pitch the crossing point is, coordinated the entire effort. Local 
civilians were asked to move away from the scene by the associates of Haji Selim. One of the Dhaka TV channels 
reported this incident at its 1:00 am news on the 25" night. In this TV report eyewit-nesses told the reporter that 
they had seen a few speedboats plying across the river but some political workers forced them out of the scene. 


Haji Selim was also the man who in mid February bought the arms and ammunition used by the hired killers from 
abroad. A journalist of the Dhaka daily Prothom Alo spotted this. He went to the NSI and informed them that 
something was cooking up against Peelkhana involving the BDR and the AL politicians. As expected, NSI asked him 
not to talk to anyone else. However, without enquiring its veracity, the NSI hushed it up. 
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Next morning, Jahangir Kabir Nanak and Mirza Azam told the just rescued wives/families of the officers, ‘Don’t talk 
to media because your husbands are still inside.’ By injecting a fresh dose of fear mixed with hope to the already 
terrorised and disoriented, the duo wanted to 


(1) Stop the country hearing immediately about the torture, rape and other barbarities that went inside 
Peelkhana; and 


(2) Make sure that there was no army interference as the tasks of removing the dead bodies and obliteration of 
evidence needed more time. 


During the night of the 26" Nanak again kept Peelkhana dark. Hindu BDR soldiers were used for removing 
bloodstains from the Darbar Hall and burning slain officers’ bodies to eliminate evidence. Monoranjan, who is in 
custody now, was such a soldier. The Hindu soldiers were used, least the Muslim soldiers find burning dead bodies 
too disagreeable. The same night these cleaners and the rest of the mutineers made their escape. It was a job well 
done. 


3. The Cover-Up 


Next day, the 27", official search parties were allowed in. Ambulances kept ferrying the dead and the injured. 
Neither the anxious BDR kith and kin waiting at Peelkhana’s main entrance gate, nor their loved ones inside were 
allowed to go in or come out. The bewildered and grief stricken people saw nothing sinister in any of this. To 
them, it appeared entirely reasonable to keep the killing field out of bound until the victims, dead or alive, were 
taken out with due decorum and the search for the killers and the evidence of their crime was completed. Hardly 
anyone thought of the possibility of the involve-ment of their government and army’s topmost leadership in the 
massacre. Moreover, they were faced with an additional tension because of the news of restlessness among a 
number of BDR units across the country. 


But what the unsuspecting public did not realise at the time is that in addition to their privileged position, this 
gave the involved great and good of the country an enormous advantage in covering up their treachery. How it 
was done is as ugly and yet fascinating as the planning and execution of the massacre were. 


On the same 27" February, when the second mass grave was discovered and the enormity of the mutineers’ crime 
and savagery begun to emerge, Jahangir Kabir Nanak proposed to Brigadier General Mamun Khaled (Director CIB, 
DGFI) to handover the mutilated and decomposed bodies to their families immediately without media coverage 
and state funeral. The motive behind Nanak’s sly proposal did not go remiss with the other army officers present. 
An officer of the Engineering Corps got so furious that he went to hit Nanak. Other army officers on duty had to 
restrain him. To avoid any flare up, Nanak quickly left the scene. 


In the GHQ the waiting DG BDR, Brigadier General Moinul Islam, was also active. He assembled a group of officers 
and discussed the Peelkhana incident with them. He told them that he personally thinks the government and the 
CAS had failed to handle the incident. Otherwise the death of so many officers and humiliation of their families 
could have been prevented. To support his view, he gave them his reasons. When the officers expressed their own 
mind, he told them to type down their points of concern and volunteered to take them up with the army high ups. 
He took the unflattering typed list to the sitting CGS Lieutenant General Aminul Karim, and requested him to 
discuss those with the CAS. Moinul also asked the officers to raise their points in an organised way during the next 
day’s scheduled CAS address at Senakunja. At that meeting officers severely criticised their chief at his face and a 
panick stricken CAS had to be assisted out of the meeting hall by the army security unit. He had to change his 
dress to attend the nama-e-janaza scheduled immediately after the meeting. Later Karim, not Moinul, was 
charged with instigating the officers against the government and failing to proper command. He was immediately 
sacked. With one honourable patriot removed from the army’s top, Moinul went to take up his pre-agreed duty of 
reshaping the BDR. 
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On the day Karim had committed his make-belief crime of instigating army officers against the government, the 
government was also active in covering up, with the help of its other connivers in the army, its own Deputy Home 
Minister Sohel Taj’s role in getting the hired foreign killers out of the country. Sohel was not seen either at his 
office or in public from the 18" February. Certain media reported that on the 25" and the 26" he was with his 
family in the USA. This was a lie. He went to India on the 18" and secretly came back two to three days later. 
Thereafter he kept out of sight in Dhaka and on the 25 night, as per the Plan, helped the hired killers to escape by 
air. On the evening of the 28" Sohel was flown to Sylhet by an army aviation helicopter and the same night he left 
for the USA on a passenger plane from the Osmani Airport. The pilot of the army aviation helicopter that flew him 
to Sylhet was Lieutenant Colonel Shahid. A few days later Shahid was killed. He died, along with Major General 
Rafiqual Islam, GOC 55 Infantry Division, when the helicopter he was piloting crashed near Tangail. The helicopter 
was sabotaged. For making Sohel safe, not only innocent Shahid was killed. In the same stroke, another patriotic 
senior army officer was also removed. 


Later on, Brigadier General Mamun Khaled of DGFI was tasked to prepare the list of the officers who had shown 
the courage of standing up to the CAS at the Senakunjo meeting. From this list of 50 odd officers, some have 
already been sacked and others sent on peripheral duties away from Dhaka. 


Lieutenant Colonel Shams (CO 44 Rifle Battalion) was among the few officers who had come out alive from 
Peelkhana. He alone was shown in TV and became an instant celebrity to the public. In his media interviews he not 
only made a big song and dance about the torture and torment he and his brother officers had suffered, but also 
stated that all the officers were gunned down by 11 am of the 25", His ‘eyewitness’ account gave both the PM and 
the CAS a much needed justification for their policy of ending the mutiny without calling the army. For, by sending 
the army to quell the mutiny would not have saved the officers life, instead it would have cost more lives. Indeed, 
the PM’s admirers lost no time in congratulating her for the sagacity of her judgement in handling the mutiny. 
Both the PM and the CAS quickly repaid their debt by releasing Shams to join the elite SSF. 


But soon the army inquiry team began to have a different picture. They discovered that the core of the Peelkhana 
mutineers was from Shams’s 44 Rifle Battalion and none of its commanding army officers, Shams, Major Mahbub 
and Major Ishtiaq, was killed. Nor their offices were ransacked like other officers. More revealingly, a few minutes 
after the mutiny had begun Shams was seen briefing a large group of BDR soldiers near gate 5. When some one 
shouted, ‘Officer ra shoinik thekey alada hoye jaan’ (Officers stand apart from the soldiers), he hurriedly finished 
the briefing and went away. Some of the arrested soldiers of the 44 Rifle Battalion confessed their part in the 
killing. However, they insisted that Colonel Shams be asked about the planning, as they did not know its details. 
The Army Board of Inquiry asked for Shams’ statement and wanted to question him. But the PM’s office refused 
permission. 


Likewise, none of the officers of the Communication Unit of the BDR was killed. Its CO, Lieutenant Colonel 
Qamruzzaman, was also shielded from the investigation by the PM’s office. 


During the initial stage of their inquiry, from the call records immediately before and after the mutiny young 
officers of the RAB started discovering important clues linking AL leaders with the massacre. The most significant 
of these call records showed Torab Ali regularly exchanging information about the planned mutiny with some one 
abroad. Without government’s help the military board of inquiry could not find out the overseas telephone 
number and the recipient’s identity. 


Another of its kind was the call record of the 204 minutes conversation between Nanak and DAD Towhid on the 
24" February. Guided by this and other incriminating evidence, the Army Board of Inquiry wanted to interrogate 
Nanak to know his whereabouts on the 25" night, when the Home Minister Sahara Khatun was staging the drama 
of arms surrender at Peelkhana. Sensing trouble ahead, Nanak suddenly developed chest pain, got himself 
admitted into Labid Hospital and from there went to Singapore. Within a few days Indian Foreign Secretary Menon 
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made an unscheduled visit to Dhaka and had urgent meetings with both the PM and the CAS. The PM refused the 
Army Board of Inquiry permission to interrogate Nanak. Moreover, Brigadier General Hasan Nasir who had 
pressed for Nanak’s interrogation was removed from the inquiry board. Nanak came back confident that he would 
remain unquestioned and above the law. On the other hand, the diligent Nasir was made a target of vendetta. 
Lately the DGFI has circulated anonymous letter to many army officers defaming him. It is likely that he would 
soon be sent on retirement. 


In another of the call records discovered by the RAB, Lieutenant Colonel Abdul Mukim Sarkar (CO 25 Rifle 
Battalion, Panchagar), who was in Peelkhana attending the Darbar and survived unharmed, was heard telling his 
Subedar Major at 9:30 pm of the 25", that is shortly after Taposh’s announcement regarding the appoint-ment of 
DAD Towhid as the acting DG BDR: ‘Amader nirdesh holo sainikder jatey kono khoti na hoy. Jara paliye geche to 
geche ... apnara DAD shaheb k niya valo thaken. Aar kono bahini jatey vitorey dhuktey na parey. DAD shaheb ke 
enader sathey kotha boltey bolben ...’. (The order we have is to keep the soldiers out of harm’s way. Those who 
have fled have after all gone ... All of you keep well together with the respected DAD. [Stay alert] so that no other 
force could get in. Tell respected DAD to speak to them.) Obviously, Sarkar was involved in the conspiracy. But, 
whose order he was passing on? The fact that Lieutenant Colonel Sarkar, like Lieutenant Colonels Shams and 
Qamruzzaman, has remained untouched and unaccountable says it all. 


During their initial investigation, the RAB officers also found out the tailor shop and the tailor who had made the 
fake BDR uniform worn and later left behind by the hired foreign killers. They were also able to gather information 
about the ambulances and microbuses used for extri-cating these killers from Peelkhana and delivering them to 
the Zia International airport. The micro-buses had fake number plates and their drivers and owners were difficult 
to trace out. Neverthe-less they were able to establish the fact that the Red Crescent Hospital managed by an AL 
sympathiser, and the medical clinic of the PM’s personal physician provided the ambulances in question. None of 
these important leads was pursued. 


When the truth about the Peelkhana massacre started unravelling, in a personal briefing Molla Fazle Akbar, the 
DG DGFI, pointedly asked his officers to lead the inquiry out of the AL connections. A few junior officers 
murmured. Those identified dissenting were swiftly posted out of the DGFI. To the rest, the message was not lost. 
From the early March DGFI teams under Brigadier General Mamun Khaled started working in all news papers and 
TV channels so that the unpalatable truth was not leaked out. 


In the RAB, Liteutenant Colonel Majid and Major Hamid had gathered firm evidence of the AL’s involvement in the 
mutiny and massacre. Major Azim, a close relative of the PM’s cousin Sheikh Helal MP, was brought in as RAB’s 
Acting Director of Intelligence to replace Majid. Simultaneously, Hamid was also transferred out of the RAB. On 
taking charge Azim, who was deemed unsuitable for promotion to the next rank before, asked Major Atik to link 
the JMB, BNP or any other militant organisation with the Peelkhana massacre. Besides, he also destroyed all the 
incriminating evidence gathered by Majid and Hamid. 


About this time, Nanak’s formal boss, LGRD minister Syed Ashraful Islam publicly denounced the Army Board of 
Inquiry for their failure to find out any JMB or ‘anti-liberation force’ connection with the mutiny. The RAB intellig- 
ence under Azim followed suit. Suddenly Maulana Abdus Subhan was taken into custody and put in a RAB safe 
house. Commerce Minister Lieutenant Colonel (rtd) Faruk, whom the PM has given the task of coordinating the 
inquiries, quickly claimed that some Islamic terrorists were involved in the mutiny. Azim’s plan was to force Abdus 
Subhan to make a false statement disclosing Islamic militants’ involvement in the massacre. But a Dhaka daily in its 
investigative report produced lots of facts and figures disproving the minister’s claim. That report was stunningly 
true. It forced the government to abandon the idea of making a false Islamic militant link to the massacre. Abdus 
Subhan was then allowed to leave the safe house. After a few days he, along with his few other party members, 
met the PM and expressed their solidarity with the government. 
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To complete the drive to cover-up, Abdul Kahhar Akhand was brought back from LPR as the head of the CID’s 
investigation team. He is a renowned fan of the PM. He had the rare achievement of conjuring up the FIR and 
eyewitnesses in the case of the PM’s father’s assassination by young army officers more than two decades after 
the incident. So much so, in the general election he applied for the AL nomination for a parliamentary seat. But, 
since he was in LPR he could not stand. Obviously no one could surpass his impeccable partisan standing and 
supernatural skills as an investigator. His given task in regards to the Peelkhana massacre was simple: 
countermand all potentially damaging evidence that might slip through the already substantially gagged 
military investigation with creative evidence. 


Given the scale of pre-mediated policies and ploys of the government the Army Board of Inquiry could hardly be 
expected to do justice to their task. The only honourable thing they could do was to resign in protest. But that 
would have put the country in a grave crisis and the members of the inquiry board in a no win situation, 
especially when many of their powerful colleagues were themselves guilty of connivance. Although the head of 
the inquiry board, Lieutenant General Jahagir Alam Choudhury (QMG GHQ) is known for his honesty and 
integrity, he is also a cautious man. It is not a surprise that Jahangir and his board members have decided not to 
shake the bad apples as thoroughly as they should have. Even then that report is unlikely to be made available 
to us, the Joe public. 


Speaking personally, | however regret Jahangir and his board members’ failure to stand by the truth and justice. 
After all, we the army officers are oath bound to stand by our country and nation and, when required, make 
supreme sacrifice. | am afraid, unless we are willing to confront our enemies come what may, we as a nation is 
doomed. 


4. The Prize 


It is most likely that a score or two BDR soldiers would be put on trial before some kind of court other than the 
military tribunal on the selective evidence of Abdul Kahhar Akhand and his CID team. A few of them may even be 
hanged. But all the major culprits involved in the planning and execution of the massacre from our PM onward 
would get away scotch free. 


To our PM and her son and their associates in the crime the utter perversion of justice is, first and foremost, an 
existential necessity: a matter of sheer self-preservation. To the foreign schemers of the Peelkhana massacre, on 
the other hand, saving their Bangladeshi assets from the reach of justice is a functional necessity. This they have to 
ensure in order not to give away their game and to achieve the aims and objectives for which they have, in the 
first place, orchestrated the massacre. Of course, it hardly needs saying that the PM and her son and their 
associates have no objection in seeing those objectives being materialised. Other-wise they would not have 
agreed, in the first place, to become the local enablers of the foreign schemers. But, what are the foreign 
schemers objectives? 


Since the Indian RAW is the main schemer, in analysing the aims and objectives of the foreign schemers | shall 
begin with its discernible objectives in staging the Peelkhana massacre. In considering the RAW’s objectives, 
readers should not forget that the destruction of the BDR and the plan to reconstruct it in a shape and form 
suiting the need of the Indian BSF is part of a much larger design with multiple, yet interconnected, objectives. 


During the mutiny, the PM’s son Sajeeb Wajed Joy told the world press that it was due to the corruption of army 
officers. But judging by the mutineers’ demands it is apparent that they were moved, not so much by their distaste 
for corruption, but by their desire for material gains, including larger illicit earning and enhanced career prospect. 
It is also apparent that at the alter of the latter urge, the most significant of the mutineer’s demand, that is, the 
withdrawal of army officers from BDR’s command, was sold to them by the schemers. The evil intention behind 
this became all the more apparent from the fact that after the mutiny the proposition to de-link the reshaped 
border force from the army was resold to the country by Moinul Islam on an altogether new ground: to erase the 
infamy of the BDR soldiers from our collective memory. Clearly, the first and foremost objective of those who have 
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orchestrated the mutiny was to reconstitute our country’s border force without army officers at its command. To 
make the demand bold and deter their colleagues from accepting posting in the border force, army officers were 
slaughtered and their wives and daughters were tortured. The question is, what for? 


Any one familiar with the functions of the BDR would know that this paramilitary force of ours is expected to 
(1) Keep cross border smuggling in check and 
(2) Deter any intrusion of or encroachment on our international border by neighbouring countries. 


Of these two primary duties, it shares the first with the Ansar and the second with the army; and in both the 
functions they are to be the forward guard. Primarily because of its latter duty, from its very inception all its 
command positions were assigned to army officers. In this the BDR is not an exception. Army officers also 
command its closest parallel and frequent adversary, the Indian BSF. 


The merit of this arrangement is not difficult to recognise. Has any Bangladeshi ever heard anyone inside or 
outside the BSF proposing withdrawal of army officers from its command positions? Least any one wants to 
counter this by saying that we need not follow an Indian example regardless of our own need and experience, let 
the readers be reminded that whenever the BDR soldiers were ambushed or attacked by the BSF or the Shanti 
Bahini in the Hill Tracts, in the absence of their commanding army officers, often they left their weapons and run 
away. Yet, when led by army officers the same soldiers stood their ground and fought. To verify this, ask the local 
people and they would tell you the same. If any one still wants to ignore this truth, let him or her be reminded of 
Padua and Roumari where in 2001 the BDR soldiers fought under army officers and routed the BSF, who were sent 
to capture the BDR camps inside Bangladesh territory. In both the cases the aggressors were not only repulsed, 
many of the attackers were killed. In the latter instance, four army officers _ one major and three captains — led 
the counter attack and the BDR soldiers ran havoc on the the BSF invaders. In the case of Padua 15 and in the case 
of Roumari 150 BSF personnel were killed. In Roumari 128 bodies were handed over to the local BSF and the 
remaining 22 bodies were handed over from Dhaka amid the glare of TV cameras. | still remember ETV’s Shupon 
Roy’s coverage. 


The differences in the BDR soldiers’ performances in all these encounters amply illustrates the hard fact that our 
paramilitary border force cannot protect our border camps and defend our border from hostile trespassers such 
as the Indian BSF without army officers at their command. This is not because the BDR soldiers lack courage. What 
the commanding army offers provide is the art and skills in organising attack or counter attack as well as the 
battlefield leadership required in meeting an organised armed incursion. It is only the military officers with their 
elaborate training and skills have the equipage to give such battlefield leadership. To expect this from civil 
servants is either mindless-ness or mischief mongering. 


To recognise the inanity of the proposal, one may consider another fact. If we were to have a border force without 
the capability to stand their ground in the face of any organised armed attack from across the border, that border 
force would have no better capability than the Ansar force we already have. So why not send Ansars to guard our 
border? Without army officers at its command positions, the Ansar force fits the bill perfectly. To follow our new 
DG BDR’s logic, that would erase the infamy of the mutineers completely. The quislings would not propose that 
because it would give away their machination. Even those of our countrymen who are not particularly interested 
in such intricate issues could see the utter baloney of the proposal. To keep our sleeping folks in slumber, the 
quislings’ foreign godfathers have devised the sly plan of placing a clone of the toothless Ansar force at our 
borders with a different name. 


At this point it may be asked: Why the RAW want Bangladesh to have a toothless border force? Their decipherable 
motive is not one, but several. 
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What was remarkable that instead of honouring the fallen officers and soldiers for their supreme sacrifice and 
commending their DG for his diligence in looking after the country’s borders, our the then PM Sheikh Hasina 
telephoned her Indian counter-part to say sorry and handed over Padua, which by law no executive can. 
Moreover, she removed Fazlur Rahman from the BDR command and asked the GSO-1 of Operations of BDR, 
Lieutenant Colonel Rezanur, now Colonel and ADG RAB, to weed out the officers who had taken part in the 
Roumari operation. Is this the price dutiful army officers are to pay for defending the country’s border, for which 
they were put under oath before being commissioned? 


However, to be fair to Sheikh Hasina, on becoming PM, Khaleda Zia also chose to forget Padua and Roumari and 
went a step further by prematurely retiring Fazlur Rahman from the army! Who and what made her to do so has 
still remained a mystery! You may call it diplomacy if you wish, but when an action by the principal holder of state 
power strikes a hammer blow to the country’s defenders pride, patriotism and professional diligence it cannot be 
a good thing for the country. Moreover, in silently condoning her predecessor’s illegal surrender of a piece of our 
territory, she too went beyond her remit. On a practical level, such a weak-knee posture makes us less safe, not 
more secured. 


Whether intended by them or not, the message our patriotic army officers had had was that their fidelity to the 
country and its security might ruin their career. In no mean way the mindset of the conniving army officers of the 
Peelkhana massacre was shaped by that implicit message. Certainly, it also made the RAW bold in staging the 
mutiny and the massacre. For they knew, more they hit us hard, the more we would cave in. 


In the recent years India had illegally been pushing about 167 items into Bangladesh, including clothing items, 
sugar, powder milk, Yaba tablet and phensidyl. Most of these are custom-produced for Bangladesh. When he was 
the DG BDR during the second term of Khaleda Zia’s premiership, the then Major General Jahangir Alam 
Chowdhury successfully brought this number down to 35. Obviously Indian strategists were displeased. This made 
them ever more sanguine to undermine the BDR’s capa-bility. Ironically the success of Jahangir and his army 
officers gave the RAW a fertile ground of discontent within the BDR against army officers to make use of. With the 
declining smuggling, many corrupt soldiers’ illicit earning fell sharply. The ADs and DADs, who rise from the rank of 
soldier, were the worst sufferers. To them, it was obvious that under the new generation of army officers their 
future earning prospect is bleak. They were ready to join any move to end army officers’ presence in the BDR, 
regardless of its consequences. 


When the new DG BDR was sent to New Delhi in the immediate aftermath of the Peel- khana massacre, we were 
told the purpose of his hasty trip was to thank the BSF for their magnanimity in looking after the borders for us. If 
the implied logic of it is to be followed, Bangladesh does not need a border force of its own; a helpful BSF should 
be enough. But, would it be? 


After the independence, we allowed free cross -border trading on the strength of our perception of India as a 
genuine friend and benefactor. Our the then DG BDR Major General C.R. Datta and Food and Agriculture Minister 
Foni Majumdar were gaga about the wisdom of the arrangement. The former even gave us statistical proof of its 
success by claiming that smuggling had come down by 99 percent! Of course it would when trafficking goods 
across the border is officially allowed. The real question is: What an open border policy did to our economy? 


It gave a hammer blow to our currency, utterly devastated our jute industry and completely denuded our food 
stock and brought about the unprecedented famine of 1974. It took nearly two decades for us to get back to the 
pre-1971 economic level! 


This hard reality has not changed an iota. As reported by the Dhaka media, in March, that is less than a month 
after the Peelkhana massacre has left our border force in utter disarray, the sudden rise in the influx of 10112175101 
forced our government to make a public call to India urging them to stop the Phensidyl factories alongside their 
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borders west of Bangladesh. Before the 25" February, one bottle of Phensidyl was sold at Dhaka underworld 
market at Tk 1000/-. After that calamitous date its price came down to Tk. 100/-. How lucrative the Phensidyl 
business is can be seen from the fact that the production cost of a bottle of the addictive drink, including fixed 
overheads, stands some where between Rs. 6 and 8.50. 


It is not just Phensidyl. India is also pushing other illicit drugs into Bangladesh in a bid to earn money and keep 
India free of drugs by re-routing most of her internally and externally produced drugs into Bangladesh. For 
instance, drugs arriving from the Golden Triangle are routed through Tripura into Bangladesh. 


Similarly, on the gt and 10" April 2009, Dhaka media showed our fresh milk vendors spilling out thousands of kg 
cow milk on the road. They were protesting because the big buyers were either not buying their fresh milk, or 
offering very low price. This happened not because the demand for milk product has suddenly gone down. It 
occurred because, with the border unguarded, the giant milk producers were getting low-cost powder milk from 
India. One can add more items to this list. 


Through smuggling India is also taking away our costly imports such as fertilizer, diesel, petrol, electronic goods 
and gold. Bangladesh pays for them in dollars etc, India pays Bangladesh in killer drugs and other counter bands or 
low quality goods which no one else will buy from them. Either way Bangladesh is the net loser economically and 
otherwise. 


For estimating our net loss through smuggling, even if we apply the yardstick of the formal trade, it cannot be less 
than 11: 1. With an ineffective border force this is bound to grow further. 


India is not simply after flooding Bangladesh with its smuggled drugs and low-quality and low-cost consumer 
goods. It is also undermining our law and order by facilitating smuggling of illicit arms and sheltering criminals. If 
you have any relative who was/is in the RAB, ask him about the sources of arms that were/are recovered from 
criminals. He will tell you, they have invariably been from India. Ask them about the source of the JMB explosives, 
detonators, gunpowder and dice for ammunition that were/are recovered, and the answer will be the same. If you 
wish to have material proof, you may rewind and watch the close-ups of TV coverage on explosives captured 
recently from suspected JMB operatives. You will find they have printed label as being made in India. 


With barbed wire fencing all along the India side of the border, it is India — not Bangladesh — who decides what 
goes in or out of its territory. For ensuring the safe entry and exit of smugglers and subversives working as per the 
Indian design, the BSF wants scope to roam our border areas unchallenged. A comparative study of media reports 
of incidents of trespassing and/or killing of civilians inside India by the BDR and inside Bangladesh by the BSF will 
reveal the strength of the latter’s urge. 


As if this was not enough to show their fang, since the Peelkhana massacre the BSF have increased their killing of 
innocent Bangladeshi civilians throughout our border areas. On the 19% May alone they have killed two 
Bangladeshi civilians near the Roumari border and another two at Bholaghat. Neither the DG BDR, nor the 
government of Bangladesh cared to utter a single word of protest against such killing. On the contrary, the 
Bangladesh government is now actively considering taking help from India for reorganising our border force. Our 
enemy will help us reorganise our paramilitary force, which is to guard us, day in and day out, from the same 
enemy. What a farce! Either they are living in cloudland or they wish to put our nation in cloudiness. 


It had been a longstanding army practice to take out an officer rumoured to be indulging in corruption out of the 
BDR. Those officers against whom evidence of corruption was available were put on trail before military tribunal 
without right of appeal in civil court. Since there was no scope to take out a BDR soldier on suspicion of 
corruption, they were tried in BDR tribunal and were dismissed only when found guilty. The process had to be 
transparent and rigorous, since the BDR soldiers, unlike army personnel, enjoyed the right to appeal in civil court. 
During 1991-95 about 1100 dismissed BDR soldiers brought their appeal before civil court. Of them less than 25 
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got back their jobs. As against this, between 1996-2001 a total of over 2000 sacked BDR soldiers managed to get 
them reinstated, thanks to the intervention of the then AL government of Sheikh Hasina. It was not a surprise that 
these reinstated soldiers and their disciples shouted Joy Bangla on the 25" February at Peelkhana in support of the 
mutiny. 


The irony is that while busy selling their design for reshaping the BDR under a new name, with new uniform and 
insignia on the ground of erasing the horrible ignominy of the mutineers, the government is again planning to 
reinstate 2000-3000 sacked corrupt soldiers of 2001-2008 who either did not have any leg to appeal or have failed 
in appeal court to get their dismissal overturned. The government plans to do this on two supercilious grounds: 


(1) They are the victims of the BNP-Jamat government’s partisanship; and 
(2) Their experience would be invaluable to the reshaped border force! 


However, the real motive is not all that difficult to decipher. Even if Bangladesh itself is smuggled out to India, 
these reinstated soldiers and their disciples could be relied upon to shout Joy Bangla alongside the AL. In this they 
would serve as a counter pause to the army, which the now disbanded infamous Rakki Bahini was intended to do 
for the AL government of 1971-75. 


As far as | am able to gather, a list of about 200-300 BCS candidates from the 27" BCS has been kept ready for 
induction into the reshaped border force. However, being unsure about the possible reaction of the army officers 
in general, the government is in two minds. With the departure of General Moeen they have lost the self- 
motivated gatekeeper to keep a tab. Never-theless, it is likely that their foreign godfathers would put them back 
on track. 


The CSC’s selection process is not designed to pick up suitable candidates for the active battlefield leadership 
required of officers of a border force like ours. The would-be officers must have certain inherent physical and 
mental abilities, which CSC’s written examination and interview can hardly identify with any degree of confidence. 
Moreover, to carry the task of commanding in skirmishes they need thorough physical fitness as well as the 
knowledge and skills of military tactics and weapon handling. In case, anyone is tempted to argue that the CSC 
recruited officers could be specially trained to have those knowledge and skills, he/she may take the trouble of 
revisiting the tale of what happened to the ASPs in similar training situation during the late 80’s. Faced with the 
rising phenomenon of organised armed criminal gangs, President Ershad decided to train these newly recruited 
police officers for 1 year in the Bangladesh Military Academy. But the selected trainees could not endure the 
mental and physical hardship and the idea had to be abandoned. Eventually, to meet the challenge paused by the 
armed criminals, the RAB had to be created. Has anyone ever suggested de-linking RAB from the army or handing 
over RAB’s task to either the police or the Ansar? 


The design is clear. To make our 

(1) Border force politicised and 

(2) Ineffective in the borders; 

(3) Turn it into a counter force against the army, and 

(4) At the same time make the army dispirited and dysfunctional. 


An ineffective border force promises an enormous monetary gain for India. To her the cross-border smuggling is 
currently worth about 6 billion US dollar a year, with the surety of year-on-year expansion. To this add another 3 
billion US dollar from the formal trade. It would be a frightening loss for Bangladesh, if the indirect costs of law 
and order and drug addiction were added to it. It would 
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(1) Complete the Indian-isation of our domestic market; 
(2) Strangulate our economic growth; and 
(3) Totally cripple our ability to defy Indian wishes, even if we want to; 


(4) With a demoralised and diminished army with a scattering of real or potential traitors among its senior 
officers, even the thought of defying Indian wishes will start fading out; and 


(5) Our very independence will be made meaningless to our own citizens. 


We fought a bloody war in 1971 to make ourselves free to harness our energy for attaining Sonar Bangla of our 
dream. Like all dreams of its kind, the dream of Sonar Bangla may have been a utopia. Nonetheless, a reasonably 
prosperous Bangladesh, at least similar to Malaysia, was certainly within our reach. Why what Malaysia could, we 
could not achieve? Ask any knowledgeable Malaysian, and he will tell you, as | was told by a senior Malaysian 
diplomat, that his country did not have a neighbour called India, which we have. 


From the day one of our independence, our feigned friend and imperious neighbour India started working towards 
an opposite end. It is not without meaning that the very first person who stood firm against India’s asset stripping 
of the newly independent Bangladesh was an army officer: the late Major Jalil. For his guts his career in the army 
was brought to an end at the behest of our Indian godfathers. Brave Jalil was made an example so that no army 
officer could think of defying Indian wish. Yet Jalils had been not short in supply. Even before we had our 
independence, the Indian strategists understood it very well that left to itself it is but natural for Bangladesh to 
have a reasonably strong patriotic army, which would not take its machination kindly. That is why they wanted us 
to have at best a nominal army and that too, together with the potential civilian challengers to its designs, be kept 
under check by the Rakki Bahini recruited from the Indophile AL partisans. 


Whatever progress India was able to make in ensnaring Bangladesh during the early years of our independence 
received a hammer blow in 1975. Despite the set back, Indian schemers never gave up their evil design. With the 
aid and abetment of their Bangladeshi quislings, the RAW persisted in its efforts. With time, our patriotic masses 
also became complacent and off-guard. They again started believing the quislings. 


While this was happening, the RAW set its eye again on neutering the army. As has been mentioned before, since 
the 1990’s it was actively working towards this end. Over the period, several retired army intelligence chiefs of 
Bangladesh have publicly spoken about it being the most urgent objective of the RAW. By and large their warnings 
went remiss with, and unheeded by, our political classes. They became preoccupied with their own self- 
aggrandisement. 


The result is where we are now: in the words of the former Indian army chief Tapan Roy-Choudhury ‘firmly locked 
in the Indian radar’. The BDR massacre was first and foremost aimed at making the lock firmer. By getting away 
with their crime the RAW schemers and their Bangla-deshi assets have every reason to be embolden. 


With their tail up, the RAW schemers and their Bangladeshi assets would try to go further in their drive to dispirit 
and dissuade the patriotic army officers in order to reduce our army to a level of absolute subservient. In that case 
India’s need to deploy its army on the Bangladesh front would be substantially reduced, which in turn would allow 
it to deploy more troops on the Chinese and Pakistani fronts. Moreover, if the army could be tamed, it would 
become far easier for the Indian whispers to tame our nation, too. 


To tie our nation down and put our state in their strategic straight-jacket, Indian political masters are also working 
hard to materialise their other designs such as transit, port facilities, link canal and diversion of river water to 
name only a few. The signs are they are also trying to create hostilities between Bangladesh and Myanmar so that 
we have no friendly neighbour left. God forbid if they succeed, we would become geo-politically tied down and 
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corralled. If it happens, there will be not much left for us to do, except ending up like Goa or Sikkim. That would 
also give the Israeli MOSSAD much satisfaction. One less Muslim majority state is one less Muslim voice in the 
community of nations against their oppress-ion of the Palestinians. But more importantly for both the Indians and 
the Israelis this would also be a huge step forward in their dream of creating a strategic barrier against China that 
would increase their value to the West, especially to the USA. 


5. Epilogue 


In the preface | have stressed that what | have been able to gather from my well-placed friends from the civil 
service, the army and the police gives us not the whole truth but only the bare bone of the truth about the 
Peelkhana mutiny and massacre. | have also said that when we have the whole truth, | expect my findings 
corroborated. | am confident about this, because | have confid-ence in the intrigity and reliability of my sources. 
Having said that, | am also fully conscious that however confident | may feel about the authen-ticity of the truth 
that | have uncovered, | am not in a position to demonstrate its reliability and validity. Despite the fact that under 
the given context | have strong mitigating grounds, readers are still within their right to have a degree of 
scepticism. | would be the last person to find fault with them on this count. But such a healthy scepticism, | think, 
also obliges us all to be active in seeking to know the whole truth. But having seen the government’s obstructive 
ploys, do we have a reasonable hope of getting all the facts? | am afraid | do not think we have even a slimmest 
chance. To be candid, | do not think our PM is going to allow any inconvenient truth about herself or her friends 
and colleagues to come out. The reasons for her reticence are there in the story of the mutiny and massacre. As 
far as she is concerned, the success of her politics critically rests on covering-up, not on the fidelity to truth and 
justice and duty to the nation. 


Frankly speaking, | have also doubt about our opposition leaders for a different reason. Once in power, they might 
also find it convenient to be diplomatic and allow the unsavoury facts about the mutiny and massacre to be left on 
the wayside. Surely, there is a place for diplomacy in dealing with foreign countries. But to extend it to internal 
traitors and murderers because it would displease a foreign power or two is down right appeasement at the 
expense of debilitating our nation and undermining our peoples’ confidence in our state. In the past, on occasions, 
we have seen them acting in this thoughtless manner. Still, it is my earnest hope that about the Peelkhana mutiny 
and massacre they will not repeat the same. 


Entertaining such a hope will not be enough; we must raise our voice demanding a credible open-ended public 
inquiry on all aspects of the mutiny without any let or hindrance from any quarter, including the government. Only 
such a transparent inquiry by a competent and well respected public figure or figures will help us find the 
unbarnished truth, identify the culprits and uproot the conspirators and their connivers. Nothing short of this will 
satisfy the martyars soul or their families anguish and at the same time meet the all important security need of our 
beloved country. To make this happen, the least we can do is to start writing to our MPs together with our friends 
and family members and send its copy to all the important national media. Spending a few takas on this will be our 
sadqa for the sake of our nation. Let us all do it without waiting for others to do it first. Has not Allah, the Almighty 
commanded us to compete with each other in doing good deeds? 


This old man will certainly do his part. You can be rest assured about it. Among your demand letters my letter will 
also be there. 
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HOLIDAY 


FRIDAY, FEBRUARY 25, 2011 


M. Shahidul Islam 


The pages of history relay scarce precedent of a mutiny trial taking so long. Much less is evident from the 
historical chronicles that an undiluted military crisis could be allowed to get so messed up in the political 
and judicial mishandling we've witnessed for too long. As we hit the newsstand with the current issue, 
our knowledge of who had hatched this grisly conspiracy to destroy our armed forces is no more 
enlightened than what we knew from the beginning; partial disclosure of the three investigation reports’ 
findings notwithstanding. 


So, what has gone wrong and why the victims’ families and the conscience of the world are yet to see 
any credible justice being dispensed? The answers are rooted in the ongoing judicial handling of the 
crimes and the trials, as was the political mishandling from the outset. Take for instance the sentencing 
of 111 accused in early February by a Special Dhaka Court. The sentences ranged from 2-7 years, as is 
permissible under s10 A (1) of the BDR Act 1972. Now, ask a responsible politician of the ruling party 
whether the justice so dispensed fits the barbarity of the crimes. The answer would be: this is the 
beginning and the punishment for the crimes of murder, rape, looting etc. will be followed in the civil 
court. 


Fair enough. But why the government is so obsessed in punishing few hundreds of accused who had 
known nothing of the event's coalescence and its coming, and, had just joined the gung-ho-bandwagon 
unleashed by a few who had vanished into oblivion? Lest we're misread for having espoused that mass 
trials are not necessary to reinforce a threshold of deterrent, we must make ourselves further clear: We 
are more concerned about whether such trials are perceived to be just and befitting to the crimes of 
wanton barbarism aimed at destroying the nation's armed forces, and, whether they at all address the 
core issue of the crime; which even the government's handpicked investigator, special superintendent of 
police Abdul Kahar Akand, admitted to be ‘pre-planned’ during his post-investigation press briefing on 
February 25, 2010. 


One would be utterly hypocritical not to admit that the BDR today is a mere skeleton of its former self 
and, the mass trials had already resulted in the desertion of nearly 2000 soldiers from the force while 
another over 3,000 are in custody. The impact on the entire military families, on the other hand, has 
been too devastating. That is why observers at home and abroad have begun to question why the two- 
year-long melodrama of investigation and trial failed to overlook some vital clues relating to the crime's 
planning and execution. 


Prominent among such unavoidable concerns are: (1) discovery of foreign-supplied weapons used in 
the crime, (2) discovery of pre-mutiny meetings of some BDR personnel with a number of politicians 
and the continuation of communications between the two groups prior to and during the mutiny, (3) 
lack of any effort by the government to trace sepoy Moeen and four of his associates who had 
triggered the mutiny and had flown to Dubai and Delhi on the night of February 25, 2009; allegedly 
with help from some intelligence officials. 
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Even a toddler of this nation knows how a powerful politician got whisked out of the country to get 
medical care following the military-led investigators' request to question him due to his constant 
collaborations with the mutineers. Suspicion also lurks because the catalogue of what seems like 
indispensable clues to any criminologist in unearthing the intent and the identities of the real culprits 
remains too big, while the pattern of justice seems to be more ornamental than otherwise. 


Two years on, the families of the victims have turned discernibly pathetic to the outcome and the ation 
has begun to reflect upon some of the failures that were deliberately allowed to take place during the 
incident and its aftermath. Past forwarding, one is also reminded of the popular thesis propounded by 
the government in preventing military intervention to quell the mutiny by citing the fear of collateral 
damages, although such a rationalization is unheard of in the annals of history of rebellion and mutiny in 
any armed forces. Moreover, a layman knows how this particular concern is usually addressed by 
ordering evacuation of civilian population from the specified zone of military action. The step thus taken 
emits a stern message to the mutineers that the game is up. Simultaneously, it incapacitates the 
mutineers' morale to harm hostages for fear of death from the impending and overpowering military 
action. 

Even if one overlooks that, the legal bungling, or the deliberate orchestration of it ever since, remains 
inexcusable due to following reasons: 


Firstly: The Bangladesh Rifles Order 1972 being inadequate to punishing the kinds of inhuman crimes 
perpetrated by the accused, the trial was supposed to occur pursuant to Chapter V of the Bangladesh 
Army Act (BAA) 1952. This is because the BDR is a disciplinary force, as is narrated in Article 152 of the 
Constitution, as well as in section 4(3) of The Bangladesh Rifles Order, 1972. 


Secondly: Rigorous pursuance of this standard procedure was necessary for another legal reason. Article 
35 (1) of the Constitution prohibits conviction of persons of offence(s) except for violation of a law in 
force at the time of the crime's commission, while, Article 45 of the Constitution made it incumbent 
upon the authorities to try military crimes under their respective Acts. Article 45 states: "Nothing in this 
Part shall apply to any provision of a disciplinary law relating to members of a disciplined force, being a 
provision limited to the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of 
discipline in that force." 


The rationale behind this constitutionally-guaranteed exception—for trial of military crime under military 
laws—is grounded in the special nature of the duties performed by members of the armed forces; 
requiring imposition of strict discipline, devotion and obedience of command. 


Thirdly: Section 2 of the Army Act (BAA) having excluded the BDR personnel as not being subject to the 
dispensation of the BAA, section 5 (BAA) had authorized adding all other ‘auxiliary’ forces into the Act's 
jurisdiction. Besides, section 59 of the BAA has the inbuilt mechanism to deal comprehensively with the 
crimes of murder, rape and other barbarity that had occurred during the BDR mutiny. 


Despite so much of clarity having been enshrined in existing laws, the President's referral of the matter 
to the Supreme Court in September 2009 defies logic, so to speak. Worst still, the decision to hold trials 
in civil courts of crimes committed by members of the armed forces vitiated the specific constitutional 
stipulations outlined in the Article 45 exemptions; making the entire trial efforts amenable to 
prospective legal challenges. 


Source: Source: http://www.weeklyholiday.net/front.html#01 
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পিলখানার হত্যাকান্ডের দুই বছরঃ পেছন ফিরে তাকানো 


লিখেছেন এক্টিভিষ্ট ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১, সকাল ১১:০৬ . Source: http://sonarbangladesh.com/blog/post/28551 


ছবিঃ প্রিয়জনের লাশের উপর আহাজারি 


আজ ২৫শে ফেব্রুয়ারী। মাত্র দু বছর আগে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বিডিআর হেডকোয়ার্টারে রক্তক্ষয়ী যে ঘটনা 
ঘটে গেল, বাংলাদেশের ইতিহাসে এ রকম জিঘাংসাপূর্ণ, নির্মম ও লোমহর্ষক ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। এ হত্যা কান্ড কারা 
ঘটিয়েছে কি তাদের মিশন ছিল, তা আজো রহস্যাবৃত। মনে করা হয় দুনিয়ার কোন যুদ্ধেতো তো AR, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও 
এতো সংখ্যক সেনাঅফিসার হত্যার ঘটনা ঘটেনি। জাতী হিসেবে আমরা বড়ই আক্লোভোলা। তাই এনিয়ে পুরোনো কিছু 
টুকরো খবরের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে, 


কিছু পুরোনো তথ্য 
১ 


জানাজার আগে মিডিয়ার সমালোচনা | বিডিআর সদর দপ্তরে নিহত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো* আবদুল বারী, কর্নেল 
মুজিবুল হক, কর্নেল মো* আনিসুজ্জামান, কর্নেল জাহিদ, লে* কর্নেল আবু মুসা মো* কায়সার, লে* কর্নেল এনায়েত এবং 
মেজর মিজানের জানাজা বাদ আসর ঢাকা সেনানিবাসের সেনা কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রিপরিষদের 
সদস্যবৃন্দ, সেনা, নৌ, বিমানবাহিনী প্রধানসহ উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ ও নিহত সেনা কর্মকর্তাদের আত্মীয়স্বজন 
অংশ নেন। জানাজার আগে নিহত সেনা কর্মকর্তাদের সহকর্মী ও স্বজনরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিডিআর সদস্যদের 
জঘন্য অপরাধের বিচার দাবি করেন। এ ঘটনায় রাজনীতিবিদদের ভূমিকার সমালোচনা করে কয়েকজন তাদের সামনের 
সারিতে রেখে জানাজা পড়তে অস্বীকৃতি জানান। সাবেক সেনা কর্মকর্তারা তাদের কাছে এই প্রশ্ন রাখেন, কেন 
সেনাবাহিনীকে পিলখানায় সময়মত ঢুকতে দেয়া হলো না। কেন বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের পালানোর সুযোগ দেয়া হলো। 
তারা এমনও বলেন যে, সরকারের এসব লোকজনকে জানাজায় অংশ নিতে দিয়ে আমরা আমাদের সহকর্মীদের লাশের 
অমর্যাদা হতে দেবো না। কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা বিডিআরের ঘটনার পর পরিবেশিত সংবাদের জন্য গণমাধ্যমের কড়া 
সমালোচনা করেন। তারা বলেন, আর্মির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর জন্যই যেন মিডিয়া সেখানে হাজির হয়েছিল। এসব 
ঘটনায় জানাজা কিছুটা বিলম্বিত হয়। আসরের নামাজের আগ মুহুৰ্তে মসজিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল 
আবদুল মুহিত ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রাজ্জাক। এ সময় কয়েকজনের আপত্তির মুখে তারা পেছনের 
সারিতে চলে যান। (মানব জামিন ৯৮/০২/৯০০৯) 
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ছবিঃ বুট, হেলমেট ছাড়া অপারেশনে এরা কারা? 


২. 
বাংলাদেশে শান্তিরক্ষী পাঠাতে চায় ভারত, কলকাতার টেলিগ্রাফ পত্রিকার খবর। বাংলাদেশে পিস মিশনের নামে সামরিক 
কিংবা আধা সামরিক বাহিনী পাঠানোর বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে ভারত। বিডিআর বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে 
কলকাতা-ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেসের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য ভারত বাংলাদেশে পিস মিশন পাঠানোর প্রস্তাব দিচ্ছে। 
নয়াদিল্লির অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের সূত্র টেলিগ্রাফকে এই তথ্য জানিয়েছে । শ্রীলঙ্কার পর বাংলাদেশেই হতে পারে ভারতের প্রথম 
আন্তর্জাতিক দ্বিপক্ষীয় পিস মিশন। উল্লেখ্য, রাজিব গান্ধীর সময় তামিল গেরিলাদের দমনের লক্ষ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
শান্তিরক্ষী বাহিনী শ্রীলঙ্কায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং বিপুলসংখ্যক হতাহতের পর তা পরিত্যক্ত হয়। 


এমতাবস্থায় ঢাকা সম্মত হলে ভারত সরকার তার সেনাবাহিনী না পাঠিয়ে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, রেলওয়ে প্রটেকশন 
ফোর্স কিংবা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) বাংলাদেশে পাঠানোর বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারে। এখন বাংলাদেশ 
সেনাবাহিনী বিডিআর"র ওপর ভরসা করতে পারছে না এবং বাংলাদেশ রাইফেলসও তাদের সেনাবাহিনীর অফিসারদের 
বিশ্বাস না করায় পিস মিশন পাঠানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিডিআর’র বদলে মৈত্রী 
এক্সপ্রেসের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে ভারতীয় কোনো সামরিক বা আধা সামরিক সংস্থা। (Daily Telegraph, 
Calcutta, 29.02. ৯০০০) 


Indian peace mission signal http://www.telegraphindia.com/1090227/jsp/frontpage/story_10599074.jsp 


৩. 


রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (রাওয়া) পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, টকশো’তে কিছু 
কিছু ভাষ্যকার তাদের বক্তব্যে বাহিনীসমূহের মধ্যে এমন বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, যা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্হায় চিড় 
ধরানোর শামিল। রাওয়া এসব উস্কানিমূলক বক্তব্য থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছে। দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী 
দ্বারা এসব কর্মকর্তা বিডিআরকে সুসংগঠিত করে একটি বিশালায়তন প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করে সীমান্ত রক্ষায় অবদান 
রাখছে। এই অর্জিত সুনামকে বিনষ্ট করা ও বাহিনীকে নেতৃত্বশুন্য করার অপচেষ্টাই বর্তমান বিদ্রোহের সূত্রপাত বলে রাওয়ার 
সদস্যরা মনে করে। যারা টকশো কিংবা মিডিয়ার মাধ্যমে তথাকথিত Wow ক্ষোভ’ শব্দটি ব্যবহার করে দাযিত্বজ্ঞানহীন 
বক্তব্য রাখছেন আমরা তাদের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মিডিয়া কিংবা জনসমক্ষে মন্তব্য 
কিংবা আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ নেই। সশস্ত্ৰ বাহিনী দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং আধাসামরিক বাহিনী 
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যুদ্ধকালীন সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে থেকে কাঁধে কাঁধ রেখে যুদ্ধ করে। কিছু কিছু ভাষ্যকার তাদের বক্তব্যে 
বাহিনীসমুহের মধ্যে এমন বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, যা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্হায় চিড় ধরানোর শামিল। (যুগান্তর 
২৮ ০২.২০০৯) 


বলছেন প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক ও বিডিআরের 
উপসহকারী পরিচালক তৌহিদ ৬ ছবি : প্রথম আলো 


ছবিঃ ঘাতকদের সাথে নানক, আজম, সাহারা আর তাপস 
৪. 


বিডিআর অস্ত্র সমর্পণ করলেও সেনাবাহিনীর সশস্ত্র অবস্থানের প্রতিবাদে ঢাবিতে বিক্ষোভ। পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের 
ঘটনায় বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণ করলেও সেনাবাহিনীর Wa মহড়া ও অবস্থানের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বিক্ষোভমিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা। গতকাল সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্র ফেডারেশনের 
ব্যানারে পৃথক বিক্ষোভ মিছিল হয়। এসময় তারা শেস্নাগান দেয় “বিডিআর ছাত্র ভাই ভাই, সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে 
যাও”। (আমাদের সময়, ২৭.০২.২০০৯)| ইত্তেফাক রিপোর্ট বলা হয়, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে পিলখানা বিডিআর সদর 
দফতরের তিন নম্বর গেটে শতাধিক বেসামরিক তরুণ “বিডিআর-জনতা ভাই ভাই’ বলে শেস্নাগান দিতে থাকে। তারা 
শেক্সাগান দিয়ে বিডিআর-এর দাবির সমর্থনে মিছিল বের করে। মিছিলটি নিউ মার্কেট হয়ে নিলক্ষেত মোড়ে আসলে 
অবস্থানরত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাদের ধাওয়া করে। তবে তিন নম্বর গেটে দফায় দফায় মিছিলকারীদের মধ্যে 
একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের দেখা যায়। তারা সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করে বলে 
স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি জানান। মিছিলকারীদের মাঝে মাঝে গেটে প্রহরারত বিদ্রোহীরা গুলিবর্ষণ করে উৎসাহ যোগাতে দেখা 
যায়। (ইত্তেফাক, ২৭.০২.২০০৯ )| উল্লেক্ষ্য ছাত্র ফেডারেশন একটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন, যারা প্রায়ই সেনা বাহিনীর 
বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তিকর তথ্য প্রচার করে থাকেন। ইত্তেফাক বিডি আর সদর দফতরের Wheel এলাকায় 
বিক্ষোভকারীদের রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ না করলেও অন্য জায়গায় লিখে বিদ্রোহী জওয়ান দের অনেকের মুখেই জয় 
বাংলা, জয় বংগবন্ধু শ্লোগান ছিল। 


৫. 

২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ভারতের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ‘আউটলুকে’ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘ব্’-এর সাবেক শীর্ষ পর্যায়ের 
কর্মকর্তা বি-রমন বাংলাদেশের বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে এক নিবন্ধ লিখেছেন। ওই নিবন্ধে তিনি বাংলাদেশ 
রাইফেলসকে একটি ভয়ানক বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিডিআরকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আদলে গড়ে তোলা 
এবং সীমান্ত রক্ষায় তাদের দুৰ্দান্ত মনোভাব এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে বিভিন্ন যুদ্ধে নাস্তানাবুদ করার কাহিনী তুলে 
ধরা হয়েছে তার লেখায়। বিডিআরকে সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাদের কমান্ড কন্ট্রোল থাকায় 
সীমান্তে তারা বিএসএফকে তোয়াক্কা করে না বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে বি রমন বরাইবাড়ী যুদ্ধে বিডিআর’র 
স্মরণীয় যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে ওই ঘটনা যখন ঘটে, তখন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় 
ছিলেন। কিন্তু বিডিআর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ১৫ সদস্যকে হত্যা করার ওই ঘটনার তিনি কোনো বিচার 
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করেননি। বি রমন বলেন, বাংলাদেশের সেনা গোয়েন্দা সংস্থার সরাসরি তত্বাবধানে বিডিআর এবং অন্যান্য বাহিনী 
পরিচালিত হয়। নিবন্ধে বলা হয়, সীমান্তে সর্বদা পাহারারত থাকায় বিডিআর’র সদস্যদের মধ্যে ভারতের প্রতি বিরূপ 
মনোভাব কাজ PAI (weekly outlook and saag paper no. 3072, 27.02.2009) 
দেখুন এখানে, http://www.southasiaanalysis.org/papers3 1/paper3072.html 


ছবিঃ সারাসারি লাশ আর লাশ 
৬. 


উদ্ধার পাওয়া এক সেনাকৰ্মকৰ্তা একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে বলেছেন, এ ঘটনার পেছনে বিদেশী শক্তির হাত 
রয়েছে। কারণ, এসব ঘটনা ঘটেছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে, তাৎক্ষণিক কোনো ক্ষোভ থেকে নয়। সেনাকৰ্মকৰ্তাদের লাশের 
সাথে যে অসম্মান ও পৈশাচিকতা দেখানো হয়েছে কোনো সাধারণ জওয়ানের পক্ষে এ ধরনের কাজ করা অসন্ভব। এগুলো 
করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রতিশোধস্পৃহা থেকে। বিডিআর’র প্রতি কাদের এই প্রতিশোধস্পৃহা তা এ দেশের মানুষ 
জানেন। বেসরকারি চ্যানেল দিগন্ত টেলিভিশনকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক সেনাশাসক 
এইচ এম এরশাদ বলেন, যারা এতগুলো সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে তারা কোন স্থান দিয়ে কিভাবে পালিয়ে গেলো? 
তাদেরকে কেন কেউ চিনতে পারলো না? এমনকি কেউ সন্দেহ করল না যে, হত্যাকারীরা বাইরের লোক। এ থেকে বোঝা 
যাচ্ছে যে, এ ঘটনার পেছনে একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত রয়েছে। এটা সরকারকে খুঁজে বের করতে হবে। (আবাটিএনএন্ 
০১. ০ 2009) 


৭. 

লক্ষণীয় দিক হলো, বিডিআর মহাপরিচালকের মৃত্যুর খবর দেশী সংবাদমাধ্যম কিংবা রয়টার্স, এপি, এএফপি”র মতো 
সংবাদ সংস্থার আগে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা-সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি প্রথম প্রকাশ করে। ২৫ ফেব্রুয়ারী 
বাংলাদেশের কোন সংবাদ মাধ্যম এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী কোন পত্রিকাই বিডিআর এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল 
সহ দরবার হলে উপস্থিত ১৬৮ জন কর্মকর্তার ভাগ্যে কি ঘটেছে সে ব্যপারে নিশ্চিত করে কিছু বলতে না পারলেও ঘটনার 
মাত্র ৪ ঘন্টা পরেই নয়াদিল্লি টিভি (এনডিটিভি) দুপুর ২ টার নিউজ এ নিশ্চিত ভাবে প্রচার করে যে বিডিআর এর বিদ্রোহে 
মেজর জেনারেল শাকিল সহ ১৫ জন সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। দেশের সরকার, গনমাধ্যম নিশ্চিত করে এ সম্পর্কিত 
কোন তথ্য দিতে না পারলেও দেশের বাইরের একটি মিডিয়া কি করে তা নিশ্চিত করল সেটি একটি বড় প্রশ্ন। 


৮. 
উদ্ধার পাওয়া সেনাকৰ্মকৰ্তা মেজর জায়েদি বলেছেন, ঘটনাস্থল থেকে তিনি প্ৰধানমন্ত্ৰীর উপদেষ্টা জেনারেল তারেকের সাথে 
কথা বলেছেন এবং এরপর বিডিআর’র ডিজি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন। বিডিআর’র ডিজি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, 
আপনি তাদের আশ্বস্ত PHA] তারা যেন গুলি না করে। আমরা সব দাবিদাওয়া মেনে নেবো। (প্রথম আলো 29 


ফেব্রুয়ারি ০ http://www.prothom-alo.net/V 1/archive/news_details_home.php?dt=2009-02- 
27&issue_id=1204&nid=MjlyMTg= ) মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা সেনা কর্মকর্তা লে* কর্নেল কামরুজ্জামান 
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বর্ণনা ঘটনার বর্ননা দেন এভাবে “অবস্থা বেগতিক দেখে ডিজি মহোদয় সিএনের সঙ্গে কথা বললেন, প্রধানমনপীর সঙ্গে কথা 
বললেন, ডিজি-র* OIE সঙ্গে কথা বললেন। আমিও ব্যক্তিগতভাবে আর্মি হেডকোয়ার্টারের অপারেটরের সঙ্গে কথা 
বললাম। তারা সবাই বলল- আসছি। কিন্তু সেই আসতেই শুনলাম, কেউ আর এলো না। আমরা বাধ্য হয়ে তখন স্দ্বেজের 
পেছনে গ্রিনরুমে গেলাম। তখনো ওরা হলের ভেতরে ঢোকেনি। বাইরে থেকেই গুলি করছিল।' (সমকাল, ২৮/০২/২০০০) 


| বিডিআর সদর দপ্তরে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর নৃশংশ 

বিডিআর প্তরে ২৫শে = ঘটনায় Paa ১০৪৩২ মিনিটে পিলখানার ভিতরে 
সদর দপ্তরে ২৫ নৃশংশ 

১০৪২৮ মিনিটে পিলখানার ভিতরে সিসিটিভি রড দিয়ে ভাঙ্গার সিসিটিভি ইট দিয়ে ভাঙ্গার চেষ্টা করছে এক 

চেষ্টা করছে এক জওয়ান -ইন্টারনেট/ফোকাস বাংলা জওয়ান -ইন্টারনেট/ফোকাস বাংলা 


a zen 8 k (ত ন 

বিডিআর সদর দপ্তরে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর নৃশংশ ঘটনায় 

চি সস হানে সেনা বিডিআর সদর দপ্তরে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর নৃশংশ ঘটনায় ১০৪৪৭ মিনিটে পিলখানার 
কর্মকর্তাদের 


খুঁজছে জওয়ানরা --ইন্টারনেট/ফোকাস বাংলা ভিতরে বিভিন্ন স্থানে সেনা কর্মকর্তাদের খুঁজছে জওয়ানরা --ইন্টারনেট/ফোকাস বাংলা 


সি 


বিডিআর সদর দণ্ডৱে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর নৃশংশ ঘটনায় 
লুট করে পিকআপে অস্ত্র তুলছে কয়েকজ জওয়ান --ইন্টারনেট/ফোকাস বাংলা 


ছবিঃ সিসিটিভিতে ধারন করা বিডি আর হত্যাকান্ডের কিছু ছবি 
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৯. 
৭২ সালে বিডিআর বিদ্রোহ নিরসনের দায়িত্ব পেয়েছিলেন আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন 
দেশে বিডিআরের সদর দপ্তর পিলখানায় বিদ্রোহ করেছিল জওয়ানরা। বিক্ষুন্ধ জওয়ানদের শান্ত করতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিডিআর সদর দপ্তরে ছুটে গিয়েছিলেন। সংকট নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে 
দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদকে । সেদিনের বিডিআর বিদ্রোহের 
কারণে রক্ষী বাহিনীর জন্ম হয়েছিল। এক পর্যায়ে তাদের বিক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকজন বিডিআর অফিসার 
আহত হয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ জওয়ানদের হাতে। (MAMTA সময় ২৭.০২. ৯০০) 


১০. 
বিদ্রোহের আগে রাতভর মিটিং, গড়ে তোলা হয় গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক | আগের রাতে বিডিআর জওয়ানরা রাতভর মিটিং 
করেন। কোথায় তারা অবস্থান নেবেন, কে কোন স্থানে অপারেশন চালাবেন সবই ঠিক হয় রাতের মিটিংয়ে। পরিকল্পনা 
অনুযায়ী সকাল থেকে যে যার অবস্থানে চলে যান। সুবেদার শহীদের দায়িত্ব ছিল দরবার হলে ঘটনার সূত্রপাত করে দেয়া। 
এর আগেই সকাল IGA তারা অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুট করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়্যারলেস সিস্টেমও সকাল থেকে 
বিদ্রোহীরা তাদের দখলে নিয়ে নেন। এমনকি তাদের নিজেদের মধ্যে একটি গোয়েন্দা নেটওয়ার্কও গড়ে তোলেন। সাধারণ 
জওয়ানরা তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলেও মূল গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ছিল অন্ধকারে। (নয়া দিগন্ত, 


২৭.০২.২০০৯) দেখুন এখানে, 
http://www.dailynayadiganta.com/2009/02/27/fullnews.asp?News_ ID=131291&sec=1 


ছবিঃ হাতের মেহেদীর দাগ তখনো শুকায়নি, প্রিয়জন হারানোর বেদনা 


১১. 


বিডিআর এর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনাবেল (অব.) ফজলুর রহমান বলেন, বিডিআর প্রতিনিধির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী 
যখন বসলেন তখন প্রধানমন্ত্রী বলতে পারতেন, ডিজি কোথায় আছে, তাকে নিয়ে আসো। সেনা কর্মকর্তাদের ভাগ্যে কি 
ঘটেছে তা জানতে চাওয়া উচিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী বলতে পারতেন, দুই ঘন্টার মধ্যে ডিজিসহ সব সেনা কর্মকর্তা ও তাদের 
পরিবারকে জিম্মি অবস্হা থেকে ফেরৎ দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করলেই সাধারণ ক্ষমা কার্যকর হবে। বড়জোর সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় 
দেয়া যেত। নিঃশর্ত সাধারণ ক্ষমার কারণে হয়তোবা বিডিআর জওয়ানরা প্রশ্রয় পেয়ে পরবর্তীতে আরো খুন, লুটতরাজ ও 
সেনা পরিবারের সদস্যদের নিগৃহীত করেছে। (আমার দেশ ০২/০৬/২০০০) 
প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে বের হয়ে আসছেন ঘাতক দলের নায়ক ডিআইডি তৌহিদ 
http://www. youtube.com/watch?v=2O0fSOnlCs2M&feature=related 


১২. 
নিহত সেনাকর্মকর্তাদের সহকর্মী ও সহপাঠীদের সূত্রে জানা যায়, তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন মেধাবী, চাকুরীক্ষেত্রে সফল ও 
চৌকস এবং ধর্মভীরু। এদের বেশির ভাগই সীমান্তে বিএসএফ এর দূৰ্বৃত্তপনা থেকে দেশের সীমান্তকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে 
ছিলেন অতন্দ্রপ্রহরী। গত ১ ফেব্রুয়ারী কলকাতা কনফারেন্স ২০০৯ নামে কলকাতার সুবাস ইন্সটিটিউটে বাংলাদেশের হিন্দু 
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বৌদ্ধ খৃষ্টান Pay পরিষদের একটি অংগ সংগঠনের ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষন 
ছিল, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির প্রযোজিত ডকুমেন্টারী “মানুষ না মালাউন”?ডকুমেন্টারীর ধারা বিবরনীতে বলা হয় 
বাংলাদেশে সংঘটিত সকল নির্যাতন নিপিড়নের জন্য দায়ী হচ্ছে, বর্বর রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সেনাবাহিনী ও এর গোয়েন্দা সংস্থা। 
ইসলাম ও সেনাবাহিনীকে উতখাত করতে না পারলে এ সংকটের সমাধা হবে না। এ ব্যপারে ভারত সহ সকল আন্তর্জাতিক 
শক্তির সহযোগিতা চাওয়া হয়। 


ছবিঃ হত্যাকান্ডের ঠিক আগের মুহুর্তের কিছু বিরল ছবি 
১৩. 


বিমানের ফ্লাইট দু’ঘণ্টা বিলম্বিত, ৪ বিদ্রোহী চলে গেল বিদেশে | বিডিআর বিদ্রোহে অংশ নেয়া চার জওয়ান 
অপারেশন শেষ করার ৯৬ ঘণ্টার মধ্যে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের পালাতে 
একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি সহায়তা করেছেন বলেও সেনারা জানতে পেরেছেন। ওইসব বিদ্রোহী বিমানে উঠেছে 
একেবারে বোর্ডিং ব্রিজ থেকে উড়োজাহাজ ছেড়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট আগে। নিরাপদে তাদের বিমানবন্দরের সকল গেট 
পার করে তুলে দেয়ার পর ওই উড়োজাহাজটি ঢাকা ছাড়ে। এ জন্য উড়োজাহাজটি দুই ঘণ্টা দেরিতে ছেড়ে যায়। ২রা মার্চ 
সকাল TOA বিমানের বিজি-০৪৯ ফ্লাইটটি ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও উড্ডয়ন করেছে ১১টা ২৫ মিনিটে। 
পলাতকদের ব্যাপারে জাতীয় পরিচয়পত্র থেকে তথ্য নিশ্চিত করা হচ্ছে। যা বের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল রেজানুর 
রহমানের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারাও বিষয়টি জানতে পেরেছেন। তাই ওই ফ্লাইটের যাত্রীদের 
তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থায় ওই চার জন সৌদি আরব গেছেন বলে জানা গেছে। তিনি বলেন, আমরা 
তাদের পুরো পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবো। তাদের ব্যাপারে 
আমাদের কাছে বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হলে তাদের নাম প্রকাশ করা হবে। ওই সূত্র জানায়, তারা 
জানতে পেরেছেন পিলখানায় অপারেশন শেষে নিরাপদে দেশ ছাড়ার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা হয়। এ জন্য আগে থেকেই 
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তাদের পাসপোর্ট ও ভিসা সংগ্রহ করা হয়। পলাতক ওই চার ব্যক্তি সম্পর্কে বিডিআরের কিছু রেকর্ডপত্র দেখে ও অন্য 
বিদ্রোহীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা PARA (মানব জামিন ০৫/০৩/২০০৯) 


১৪. 


ল্যাবে খাকাকানীন ছাষি। আশেপাশের অবস্থা (WA বুজা যাচ্ছে কো ষাথারণ 
জীবন যাপন করতেন ভিনি। 


একটি বিশেষ জায়গা নিরাপদে রেখে সুযোগ বুঝে বিদেশ পাঠানো হচ্ছে | সূত্ৰ জানায়, শুরুতে পিলখানা অপারেশনে অংশ 
নেয়া বিদ্রোহী জওয়ানদের সদর দপ্তর থেকে বের করার ব্যবস্থা করেন প্রভাবশালী এক ব্যক্তি। পরে অন্য আরেক ব্যক্তিসহ 
তাদের নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার জন্য সব রকম ব্যবস্থাই করা হয়। পালিয়ে যাওয়ার পর তাদের একটি গোপন স্থানে রেখে 
পরে সুযোগ বুঝে দেশের বাইরে পাঠানো হয়। ঘটনার পর পরই বিডিআরের কোন বিদ্রোহী যাতে দেশ ছেড়ে পালাতে না পারে 
সে জন্য সকল বিমানবন্দর, স্থল বন্দর ও অন্যান্য সীমান্তে কড়া নজরদারি বসানো হলেও বিদ্রোহীদের একটি অংশ পালিয়ে 
যেতে সড্গম হয়। এ খবরটি সেনারা পাওয়ার পর তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন- কে তাদেরকে পালিয়ে যেতে সহায়তা 
PARA! ওইদিন শুরুতে অপারেশনে অংশ নেয়া বিদ্রোহীদের এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে যা ব, পুলিশ ও সেনাবাহিনী। তাদের 
ধরতে বিভিন্ন জায়গায় চলছে অপারেশন রেবেল হান্ট। (মানব জামিন ০/০৬/২০০৯) 


BDR Mutiny - India's reaction - It's their internal 
http://(www.youtube.com/watch?v=Jv1 VVTW 8bKA &playnext=1 &list=PL03365F0716764A AD 


http://www.prothom-alo.net/V l/archive/news_details_home.php?dt=2009-02- 
26&issue_id=1203 &nid=MjIxOT Y= 


ঘাতক যখন আলোচনার টেবিলে 
http://www.youtube.com/watch?v=2O0fSOnlCs2M&feature=related 


এটাকে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ বলেছিল যারা, 


http://www.prothom-alo.net/V l/archive/news_details_home.php?dt=2009-02- 
26&issue_id=1203 &nid=MjIxOTk= 


আগে থেকে কবর খোড়া হয়? 
http://www.dailynayadiganta.com/2009/02/28/fullnews.asp?News_ID=131464&sec=1 


বিডিআর প্রধান জেনারেল শাকিলের বাসায় ঘটানো নৃশংসতা 
http://www.youtube.com/watch?v=Bf82SINq2Rw&feature=related 


আর্মি অফিসার পরিবারের উপর চালানো হয় নির্যাতন, লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার ভাষ্য 
http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/28/bangladesh-soldiers-death-toll/print 
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http://www.youtube.com/watch?v=2_NDOTflqvc&feature=player_embedded 


আরো কিছু নৃশংসতা 
http://www.youtube.com/watch?v=B3qTs7FdhOM&feature=player_embedded 


পিলখানায় নিহত সেনা অফিসারদের তালিকা 
http://www.cadetcollegeblog.com/muhammad/4962 


শহীদদের জন্য দুটি গান 


http://www.youtube.com/watch?v=8LDOVeZFW p0&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=MkPwhMIVOWk&feature=player_embedded 


সেনাবাহিনী কতৃক বিডিআর ঘটনার প্রকাশিত আংশিক রিপোর্ট 
নযা GIT 
http://www.dailynayadiganta.com/2009/05/14/fullnews.asp?News_ID=144874&sec=1 


AAA আলে} 


http://www.prothom-alo.net/V l/archive/news_details_home.php?dt=2009-05- 
14&issue_id=1278 &nid=MjM20TA= 


কিছু আলোচিত কলাম 


রাহ)? ARIT : 


http://www.sonarbangladesh.com/article.php?ID=610 
http://www.sonarbangladesh.com/article.php?ID=647. 


ভ রেজোয়ান সিদ্দিকী 
http://www.sonarbangladesh.com/article.php?ID=608 


ড মাহবুব উল্লাহ 
http://www.sonarbangladesh.com/article.php?ID=626 


মিনার রশীদ 
http://www.sonarbangladesh.com/article.php?ID=649 


এ ঘটনা যারাই ঘটাক না কেন, কিছু বিষয় পরিস্কার। এটা পরিকল্পিত। বাইরের শক্তি যারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দূর্বল 
করতে চায়, যারা বাংলাদেশের WHS বাহিনী দূর্বল করে সেই সুযোগে নিজেদের সেনাবাহিনী পাঠাতে চায়, যারা দেশটিড় 
রক্ষাকবজ ইসলাম ও সেনাবাহিনীকে মুখোমুখী করতে চায়, আমরা মনে করি তারাই এই নারকীয় হত্যাকান্ডের মূলহোতা, 


এতে কোন সন্দেহ নেই। 


140 


নং আইএসপিআর-০৮(সেনা)/২০০৯/ তারিখ $ ০২-৩-২০০৯ 


` 


বিডিআর সদর দণ্ডরে নিহত শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের জানাযা অনুষ্ঠিত 


ঢাকা, ০২ মার্চ +- বিডিআর সদর দণ্ডরে মিহত ৪৮ জগ শদীদ সেনা কর্মকর্তার, ০১ জন সেনা কর্মকর্তার পড়ীর ও ০১ জন সৈনিকের 
নামাজে জানাযা সোমবার (০২-৩-২০০৯) সকাল ১০টায় জাতীয় প্যারেড স্কোয়ার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। শহীদগণ হলেন g- 


নং আইএসপিআর-০৮(সেনা)/২০০৯/ 


উক্ত শহীদদের মধ্যে ৪২ জের যরদেহ বনানীহ্‌ সামরিক কবরস্থানে এবং ৮ জনের মরদেহ তাদের গ্রামের বাড়ীতে পূৰ্ণ সী 
মর্ধাদায় দাফন করা হয়: 


মহামানা "৫ জিতুর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সামরিক সচিব, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ 
আহমেদ, হা পতি সানা আহমেদ, বিমান বাহিনী প্ৰধান এয়ার মাপ এস এম জিয়াউর TERT 


শহীদদের কফিনে পুষ্পস্তৰক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান | 


এর আগে শহীদদের উদ্দেশ্যে ২১ বার তোপধনির মাধ্যমে গান স্যালুট এবং পরে বিমান বাহিনীর ৩ টি জঙ্গি ধিমানের মাধ্যমে 
ফ্লাইং স্যাগুট প্রদান করা হয় । 


m, তন ately garom, malog 
জাতীয় aama aia ah eae, all পাবে N, পংশপ A, | 
নেতৃবৃন্দ, কর্মরত ও অধসরপ্রাপ্ত উর্ৃতণ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ, সৰ্বন্তরের জনসাধারণ ও শহীদদের আড়ীয় স্বজন জনাযায় 
অংশ গ্রহণ করেন ৷ Cay 


প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা | 


ফোন $ ৮৭৫৩৫৬০, ৮৭৫৩৫৬৩, ৮৭৫৪০১১ 


পুনঃ সংশোধিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি 


। | 
তারিখ $ ০২-৩-২০০৯ 


বিডিআর কর্তৃক হত্যাযজ্ঞে নিখোঁজ সেনা কর্মকর্তাগণের নামীয় তালিকা 


চাকা, ০২ মার্চ ৮ গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ঢাকার পিলখানায় বিডিআর সদর Hee 
হত্যাযজ্ঞের প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর ৬ জন অফিসার এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন । নিখোঁজ সেনা 


হলেন 3- 

১। কৰ্ণেল গুলজার উদ্দিন আহমেদ 

২। . লেঃ কৰ্ণেল মনজুর এলাহী চৌধুরী 

৩। | মেজর আহমেদ আজিজুল হাকিম. * 

8) _ মেজর কাজী আশরাফ হোসেন 

৫।  মেজয আবু সৈয়দ গাজ্জালী দক্গীর 

৬। ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নুর 
লেঃ কর্নেল কাজী মোঃ কবিরুল ইসলাম 
পরিচালক 
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পিলখানার হত্যাকান্ডের দুই বছরঃ বিএনপির আলোচনায় বেগম খালেদা জিয়া : 


পিলখানা হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে ২৫ ফেব্রুয়ারি 
বিএনপির আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ। 


Source: 
http: //www.amardeshonline.com/pages/details /2011/02/26/69706 


ভাষাশহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই স্মৃতিবিজড়িত এই শোকের মাসে। পিলখানার মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞে সেনাবাহিনীর 
যেসব মেধাবী ও চৌকস অফিসার সেদিন অসহায়ভাবে জীবন দিয়েছিলেন, আমি তাদের কথা স্মরণ করছি। আমি তাদের বিদেহী 
রুহের মাগফিরাত কামান করছি। 

কর্তব্যরত অবস্থায় তারা নিহত হয়েছেন। আমি মনে করি, তারা দেশের জন্যই জীবন দিয়েছেন। 

আমার দৃঢবিশ্বাস, দেশমাতৃকার ওই বীর সন্তানরা প্রত্যেকেই শহীদের মর্যাদা অর্জন করেছেন। 

৫৭ জন মেধাবী অফিসার শহীদ হওয়ার পাশাপাশি অনেক অফিসার, তাদের পরিবারের সদস্য, এমনকি নারী ও শিশুরা পর্যন্ত পৈশাচিক 
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। 

আমি তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি। মর্মবেদনা জ্ঞাপন করছি শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি। 

দেশদ্রোহী চক্রের হাতের ক্রীড়নক হয়ে মুষ্টিমেয় কিছু বিপথগামী লোক ১৯৮২ সালে বাংলাদেশের জননন্দিত নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়ক 
জিয়াউর রহমানকে হত্যা করেছিল। কাজেই এ ধরনের মর্ম্তদ ঘটনা স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের জন্য যে কতটা হৃদয়বিদারক হতে 
পারে, তা আমি নিজে মৰ্মে মর্মে অনুভব করি। 

প্রায় তিন দশক ধরে স্বজন হারানোর সেই গভীর বেদনা নিজের অন্তরে লালন করে আমি বুঝতে পারি, কোনো সহানুভূতিই পারে না ওই 
বেদনার ভার লাঘব করতে। ব্যক্তিগতভাবেই আমি অনুধাবন করি, জগতের কোনো কিছুর বিনিময়েই ওই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়। 
তবুও শহীদ পরিবারের সসদ্যদের জন্য তাদের একজন সমব্যথী হিসেবে আমি প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাদেরকে শোক সইবার এবং দুঃসহ 
বেদনাভার বইবার মতো শক্তি দিন। 

সমবেত সুধীমণ্ডলী, 

আজকের এ সভায় আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে একের পর এক কলঙ্কের অধ্যায় রচনা করে চলেছে। 

তারা সরকার গঠনের দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ঘটে যায় পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। এটি এ সরকারের প্রথম 
এবং আমার বিবেচনায় সবচেয়ে শোচনীয় কলঙ্কজনক ঘটনা। 

আমরা সকলেই জানি যে, ১৯৭১ সালে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধেও জাতিকে সেনাবাহিনীর ৫৭ জন অফিসার হারাতে হয়নি। 
পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তাই আমাদের সশস্ত্ৰ বাহিনী ও সার্বিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা সহজে 
পূরণ হওয়ার নয়। 

কেবল হত্যা এবং নির্যাতন নয়, পিলখানায় নারীদের ওপর যে পৈশাচিক নির্যাতন চলেছে, তা বহুকাল মানুষের স্মৃতিকে তাড়িত করবে। 
কোনো যুদ্ধের সময় ভিনদেশী আক্রমণকারীরা চরম অপমানের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মনোবল ভেঙে দেয়ার জন্য যেসব বর্বর পন্থা 
অবলম্বন করে থাকে, পিলখানায় সবই প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য আমাদের হয়েছে। 

প্রবল আক্রোশ ও ঘৃণায় লাশ বিকৃত করা কিংবা পুড়িয়ে ফেলা এবং জীবিত মানুষদের ম্যানহোলে ফেলে কিংবা মাটি চাপা দিয়ে হত্যা 
করার মতো পৈশাচিক বর্বরতার সেসব কথা মনে পড়লেই মানুষ শিউরে উঠবে। 

আমার ধারণা, এসব বীভতৃসতা ও চরম অপমান আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর নৈতিক শক্তি ও মনোবলের ওপর যথেষ্ট প্ৰতিকূল 
প্রভাব ফেলেছে। নিজের দেশের মানুষের ওপর এ ধরনের বর্বরতা চালানোর ইন্ধন কারা জুগিয়েছে, তা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করে 
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দেখতে হবে। 
কোনো ভিনদেশী শত্রুর অদৃশ্য কালোহাত আমাদের এই জাতীয় বিপর্যয়ের পেছনে ছিল কি না, সেই গুরুতর প্রশ্নটির জবাব খুঁজতে 
বিষয়টি তদন্তের আওতায় আনা হয়েছিল কি না, আমার তা জানা নেই। সরকার দেশবাসীকে তা জানায়নি। 
এত বড় একটি গুরুতর ঘটনায় সরকারের কর্তাব্যক্তিদের বুক একটুও কাঁপেনি। কোনো তদন্ত রিপোর্ট আজ পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। 
জাতীয় সংসদে আমি পিলখানা হত্যাযজ্ঞ নিয়ে কিছু জ্বলন্ত প্ৰশ্ন তুলে ধরেছিলাম। সরকার সেগুলোর সদুত্তর দিতে পারেনি। বরং আমার 
বক্তব্য রাষ্ট্রীয় মাধ্যমে প্রচারে বাধা দেয়া হয়েছে। 
দুই বছর পেরিয়ে গেলেও পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায্য বিচার আজও হয়নি। দেশবাসী নিশ্চিত, এ সরকারের আমলে এই 
বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের কোনো সুবিচার হবে না। বিচারের নামে হবে প্রহসন। কেননা দেশদ্রোহিতামূলক ভয়ঙ্কর ওই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে 
প্রভাবশালী লোকজনের জড়িত থাকার অনেক তথ্য বিভিন্ন মিডিয়া ও ওয়েবসাইট মারফত দেশের মানুষ ও বিশ্ব জেনে গেছে। 
আমার দৃঢবিশ্বাস, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে পিলখানা হত্যাযজ্ঞের রহস্য উদঘাটন এবং প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে 
ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে জনগণের একটি দেশপ্রেমিক সরকার কায়েমের কোনো বিকল্প নেই। 
দেশবাসীকে এক হয়ে সেই লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আজকের এ সভা থেকে আহ্বান জানাচ্ছি। 
সুধীবৃন্দ, 
পিলখানা হত্যাযজ্ঞের সময়কার অনেক রহস্যময় ঘটনাবলির কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। আপনারা জানেন, 
কীভাবে মাইকিং করে লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে এবং রাতের বেলা বিদ্যুত বন্ধ রেখে অজ্ঞাতপরিচয় খুনিদের পালাতে 
সাহায্য করা হয়েছে। 
আপনারা দেখেছেন, খোঁড়া অজুহাত তুলে কীভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে বাধা দেয়া হয়েছে বিদ্রোহ দমনের জন্য অভিযান 
চালাতে। 
আপনারা শুনেছেন, পিলখানার ভেতরে যখন হত্যাযজ্ঞ চলছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহীদের সঙ্গে বসে গোপন শলা- 
পরামর্শ করেছিলেন। তাদের পাঁচতারা হোটেল থেকে খাবার এনে আপ্যায়ন করেছেন। 
একই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসায় তিন বাহিনী প্রধান উপস্থিত থাকলেও তাদের ওই বৈঠকে যোগ দিতে দেয়া হয়নি। 
প্রচারমাধ্যমে হত্যাযজ্ঞের কথা দীর্ঘ সময় ধরে চেপে রেখে খুনিদের জন্য তড়িঘড়ি “সাধারণ ক্ষমা’ ঘোষণা করেছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী। যদিও সংবিধান অনুযায়ী সে ক্ষমতা ও এখতিয়ার তার ছিল না। 
আপনারা জানেন, বিদ্রোহের অন্যতম হোতাকে বিডিআরের মহাপরিচালক পদে বসানোর কথাও প্রচার করা হয়েছিল। 
বিমানের ফ্লাইট বিলম্বিত করে কয়েকজন বিদ্রোহীকে বিদেশে চলে যেতে দেয়ার ঘটনাও দেশবাসী জানতে পেরেছেন 
সংবাদমাধ্যমে | সরকারের তরফ থেকে এসব কার্যকলাপের কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। 
তদানীন্তন কুচক্রী সেনাপ্রধান জেনারেল মইন তার অধীনস্থ অফিসারদের জীবন বাঁচাতে কেন ব্যর্থ হলো? কেন সে 
বিদ্রোহ দমনের কোনো উদ্যোগ না নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসার বারান্দায় ধরনা দিয়ে বসে থাকল, এর উত্তরও তাকে 
একদিন দিতে হবে। 
মূল ষড়যন্ত্রকারীদের সংশ্লিষ্টতা যাতে প্রকাশ না পায়, তার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের নামে অনেক বিডিআর সদস্যকে ঠেলে 
দেয়া হয়েছে রহস্যজনক মৃত্যুর পথে। সেনাবাহিনীর যে ক্ষুব্ধ সদস্যরা বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাদের চাকরি 
হারাতে হয়েছে। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে প্রহসনের বিচারে অনেকের ভাগ্যে জুটেছে নির্যাতন ও কারাদণ্ড। সশস্ত্র 
বাহিনীতে পিলখানা বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর প্রচ্ছন্ন হুমকির কথাও আজকাল শোনা যাচ্ছে। আমরা এসব 
অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারি; কিন্ত প্রতিকার করতে হলে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষায় সক্ষম একটি দেশপ্রেমিক 
গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি আজ সেকথা বলতেই এসেছি। 
সৈনিক থেকে শুরু করে সশস্ত্ৰ বাহিনীর দেশপ্রেমিক প্রতিটি সদস্যের উদ্দেশে আমি বলতে চাই, অনেক কষ্টে আমরা এই প্রতিরক্ষা 
বাহিনীকে গড়ে তুলেছি। স্বাধীনতা-সাৰ্বভৌমত্বের প্রতীক এই বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য বারবার ষড়যন্ত্র হয়েছে। কেবল বাইরে থেকে 
নয়, কখনও কখনও ভেতরকার মুষ্টিমেয় কিছু লোক নিজেদের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে গিয়েও এই বাহিনীর মর্যাদা, সুনাম ও 
শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে। এতকিছু সত্বেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আজও জনগণের আশা-আকাঙ্ফার প্রতীক। আমার আহ্বান, যে কোনো 
উস্কানি ও প্রতিকূলতার মুখেও সকল স্তরে আপনারা DS, সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। সবসময় সজাগ ও সতর্ক থাকবেন। 
নৈতিক মান ও সাহস অটুট রাখবেন, যাতে শান্তিতে কিংবা সমরে জাতির যে কোনো প্রয়োজনে অথবা বিপর্যয়ের মুহূর্তে আপনারা 
অতীতের PSV সমুজ্ৰল রেখে জনগণের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন। 
পিলখানা হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী আরেক গুরুতর বিপর্যয় ঘটে গেছে। চক্রান্তকারীরা এক ঢিলে দুই 
পাখি মেরেছে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের ঞতিহ্যবাহী সীমান্তরক্ষী বাহিনী 
বিডিআর। তাদের মনোবল নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা কাঠগড়ার আসামি। 
এই মহাক্ষতি জাতি হিসেবে আমরা কতদিনে কাটিয়ে উঠতে পারব আমি জানি না। 
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আজ আমাদের বিশাল সীমান্ত অরক্ষিত। চোরাচালানে দেশ ভরে গেছে। দেশের শিল্র-উত্পাদন বিপন্ন হয়ে পড়ছে। অবাধে আসছে 
মাদক। জাতির ভবিষ্যত তরুণসমাজ হচ্ছে বিপথগামী। 

সীমান্তে প্রতিনিয়ত নিরস্ত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে। ফেলানীর মতো নিষ্পাপ কিশোরীদের মৃতদেহ কাঁটাতারে ঝুলছে। 
প্রতিবেশী দেশের সীমান্তরক্ষীরা আমাদের সীমানা ও জমি জোর করে দখল করছে। বলপূৰ্বক ভেতরে ঢুকে শস্য, গবাদিপশু ও সম্পদ 
লুটে নিয়ে যাচ্ছে। সরকার প্রতি বাদহীন, নির্বিকার। 

পরাক্রমশালী প্রতিবেশীকে আরও কী কী দিয়ে তুষ্ট রাখা যায়, তারা সে নিয়ে রয়েছে ব্যতিব্যস্ত। এই হীন, দাস্য মনোভাব ও নতজানুতা 
দেখে মনে হয় না এরা বাংলাদেশের সরকার। মনে হয় না এদের হাতে জাতীয় স্বার্থের হেফাজত সম্ভব। 

বাংলাদেশের জনগণ নয়, ভিনদেশী প্রভুদেরই এই সরকারের লোকেরা তাদের রক্ষক ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি বলে মনে করে। 

সমবেত সুধী, 

দীর্ঘদিন ধরে নানামুখী অপপ্রচার চালিয়ে, অশুভ আঁতাত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ডেকে এনে এক 
স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই সরকার দেশ পরিচালনা করতে আসেনি, এরা জনগণের কল্যাণ করতে আসেনি। 

জাতীয় স্বার্থ ও মানুষের কল্যাণ চিন্তা এদের মাথায় নেই। অযোগ্য, ব্যর্থ ও অত্যাচারীই শুধু নয়, এরা অবস্থান নিয়েছে দেশ-জাতি 
স্বার্থের বিরুদ্ধে। দুই বছরেই সীমাহীন দুর্নীতি ও লুণ্ঠনে দেশটাকে এরা কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে? এদের লুট, দখল, সন্ত্রাসে সারা 
বাংলাদেশ আবারও উপদ্রত জনপদে পরিণত হয়েছে। আগেরবারের মতো এবারও তারা শেয়ারবাজারে ৩৩ লাখ পরিবারের মুখের 
গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, তাদের নিঃস্ব করে দিয়েছে। শাসক পরিবারের এক ভাগ্যের TAT হাজার হাজার কোটি ডলার লুট করে বিদেশি 
ব্যাংকে গড়েছে সঞ্চিত অর্থের পর্বত। কেবল ভারতী এয়ারটেলের কাছে ওয়ারিদের শেয়ার কেনা-বেচায় কারসাজির মাধ্যমেই হাতিয়ে 
নিয়ে গেছে কয়েকশ” কোটি টাকা। ৬৪ হাজার কোটি টাকা লুট হয়েছে শেয়ারবাজার থেকে। এর বিরাট অংশ বাইরে চলে গেছে। 
আরও ভয়ঙ্কর সব দুর্নীতি, লুট ও জালিয়াতির তথ্যপ্রমাণ প্রতিনিয়ত আমরা পাচ্ছি। সময় এলে সেগুলো সবিস্তারে তুলে ধরব এবং এবার 
এসব লুণ্ঠটনের বিচার হবে ইনশাআল্লাহ। 

কেবল রাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্বীদের নয়, বর্তমান সরকার দেশের সম্মানিত ও বরেণ্য নাগরিকদেরও নানাভাবে অপমান ও হেনস্তা করছে। 
তাদের মিথ্যা প্রচারণার শিকার বিরোধী দল হিসেবে কেবল আমরা নই, মর্যাদাবান প্রতিটি ব্যক্তি ও নাগরিক সমাজ আজ তাদের সন্ত্রাস, 
হামলা, অপমান ও নিম্নরুচির বক্তব্যে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই দেশের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে, সম্মান বাঁচানোর তাগিদে সকলকেই সাহস নিয়ে 
এক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। 

কেবল বিরোধী দল, জনসাধারণ কিংবা শাসক জোটের লোকেরাই নয়_আওয়ামী লীগের ঘরের লোকেরাও সরকারের ব্যর্থতা, 
অযোগ্যতা ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আজ মুখ খুলতে শুরু করেছে। 


আজ দেশে দেশে জেগে উঠেছে উত্তপীড়িত মানুষ। জুলুম, দুঃশাসন, লুণ্ঠন, শোষণ, দুর্নীতির শাসনের অবসান ঘটছে। সেই রোমাঞ্চকর 
জনজাগরণের সাফল্য বাংলাদেশের মানুষকেও আশাবাদী, সংগঠিত ও সাহসী করে তুলেছে। দীর্ঘদিনের রাজপথের অভিজ্ঞতা আমাকে 
বলে দিচ্ছে, উত্তাল আরেকটি দুর্বার আন্দোলনের জন্য সারাদেশেই আজ টানটান উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ তৈরি হয়ে আছে। 

এ অবস্থায় আন্দোলন শুরু হলে তার অনিবার্য পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেকথা অবোধ কিংবা বিকারগ্ৰস্ত না হলে কারোরই না 
বোঝার কথা নয়। সে ধরনের একটি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটার আগে সরকারের প্রতি আমার একটি চূড়ান্ত আহ্বান। সেটি হলো, 
বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার আগে, চাপের মুখে অসম্মানজনকভাবে বিদায় নিতে না চাইলে, অবিলম্বে পদত্যাগ করুন। মধ্যবর্তী নির্বাচন 
দিন। বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের মাধ্যমেই কেবল অনিবার্য উত্তাল গণঅভ্যুত্থানকে পাশ কাটানো NETI 

এই আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


সকলকে ধন্যবাদ। 


আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। 
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পিলখানার হত্যাকান্ডের দুই বছরঃ অভিযোগপত্রে অনেক অসংগতি 


ত /. অনলাইন সংস্করণ 


কামরুল হাসান | তারিখ: ২৪-০২-২০১১ http://www.prothom-alo.com/detail/date/201 1-02-26/news/133739 


পিলখানায় বিদ্রোহ থামাতে ১৪ জন বিডিআর সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে পিলখানার ৪ নম্বর গেটের 
কাছে হোটেল আম্বালা ইনে দুই দিন ধরে তাঁরা বৈঠক করেছিলেন চার মন্ত্রী ও চার সাংসদের সঙ্গে। কিন্ত বিডিআর হত্যা মামলার 
অভিযোগপন্রে ওই ১৪ বিডিআর সদস্যের সবার নাম নেই। তাঁদের মধ্যে অভিযোগপন্রে নাম এসেছে নয়জনের। বাকি পাঁচজন শনাক্ত 
হয়নি। বিডিআর হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার আবদুল কাহার আকন্দ এর সত্যতা স্বীকার 
করেছেন। তিনি প্রথম আলোর কাছে দাবি করেন, এতে মামলার কোনো ক্ষতি হবে না। বৈঠকে অংশ নেওয়ার ঘটনায় যাঁরা শনাক্ত 
হননি, তাঁরা হয়তো অন্য অভিযোগে গ্রেপ্তার আছেন। 


৫০০ দিন ধরে তদন্ত করে সিআইডি গত বছরের ১২ জুলাই পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা মামলা দু'টির 
(হত্যা এবং অস্ত্রবিস্ফোরক আইনে) অভিযোগপত্র জমা দেয়। তাতে ৮২৪ জনকে আসামি করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৮০১ জন গ্রেপ্তার 
আছেন। বাকি আসামির মধ্যে ২১ জন পলাতক, দুজন মারা গেছেন। বিডিআর সদস্যের বাইরে বিএনপির সাবেক সাংসদ নাসির উদ্দীন 
আহম্মেদ পিন্টু ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা (সাবেক বিডিআর সদস্য) তোরাব আলীকে আসামি করা হয়। অভিযোগপত্র 
পর্যালোচনা করে আইনজ্ঞরা জানান, ওই ১৪ জনের সবাইকে শনাক্ত করতে না পারাসহ গুরুত্বপূর্ণ এ মামলার অভিযোগপত্রে আরও 
অসংগতি রয়েছে। বিচার শুরু হলে এ থেকে সুবিধা নিতে পারেন আসামিরা। অবশ্য সিআইডির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ৩ 
ফেব্রুয়ারি মামলা দুটির অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। 


দীর্ঘ তদন্ত শেষে যে অভিযোগপত্র দেওয়া হলো তার ওপর অভিযোগ গঠনের আগেই কেন অধিকতর তদন্তের আবেদন করা হলো__এ 
প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোশারফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, আরও আসামির নাম বেরিয়ে আসার পর মামলার 
তদন্তকারী নিজেই অধিকতর তদন্তের জন্য আবেদন করেছেন। এ তদন্ত যেকোনো সময় হতে পারে। এতে মামলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
কোনো কারণ নেই। গ্রহণযোগ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। 


সেই বৈঠক: সংশ্লিষ্ট সূত্ৰ জানায়, বিডিআর বিদ্রোহের প্রথম দিন দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি হিসেবে 
ডিএডি (উপসহকারী পরিচালক) তৌহিদুল আলমের নেতৃত্বে ১৪ জন বিডিআর সদস্য যমুনায় যান। স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর 
কবির নানক এ বৈঠকের মধ্যস্থতা করেন। বিডিআর জওয়ানেরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে আসেন। এরপর আরও কয়েক 
দফা তাঁরা হোটেল আস্বালা ইনে মন্ত্রী ও সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন। হোটেল আম্বালা ইনের মালিক ইকবাল খানসহ সাতজন সাক্ষী এ 
ব্যাপারে সাক্ষ্যও দেন। কিন্ত সিআইডির অভিযোগপত্রে ডিএডি তৌহিদুল আলম (৫৫), আবদুর রহিম (৫৪), আ. জলিল (৫৬), মির্জা 
হাবিবুর রহমান (৫৭) ও নাছির উদ্দিন খান, হাবিলদার রফিকুল ইসলাম (৪৬), সিপাহি মো. সেলিম রেজা (২৮), সিগন্যালম্যান মনির 
হোসেন (২০) ও সিপাহি মনিরুজ্জামানের (২৯) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 


অভিযোগপত্রে বলা হয়, এ দলটি বৈঠক করে পিলখানায় ফিরে এসে বিডিআর জওয়ানদের অস্ত্ৰ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেও কেউ অস্ত্র 
জমা দেননি। তাঁরা পিলখানায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁরা দুটি ট্রাক ও একটি 
পিকআপ ব্যবহার করে দরবার হল ও আশপাশের এলাকা থেকে সেনা কর্মকর্তাদের লাশ নিয়ে বিডিআর হাসপাতালের পাশে 
মরচুয়ারিতে জমা করেন। ডিএডি নাসির এসব লাশ গাড়িসহ পেট্রল দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু সুবেদার ইউসুফ বাধা 
দিয়ে বলেন, মুসলমানের লাশ পোড়ানো যাবে না। এরপর সব লাশ গণকবর দেওয়া হয়। 


আলোচনা থেকে সেনা কর্মকর্তা বাদ: সিআইডির অভিযোগপত্রে বলা হয়, বিদ্রোহের দিন বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ডিএডি 
তৌহিদের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের একটি দল আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যায়। তাঁরা এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গোপন করে 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনার শুরুতে বিডিআর সদস্যরা জানান, সেনা কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকলে তাঁরা কোনো 
আলোচনা করবেন না। একজন বিডিআর জওয়ান প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, তাঁর বাড়ি নড়াইলে। শুনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “তুমি তো আমার 
মায়ের বাড়ির লোক।’ হাবিলদার রফিক বিডিআরের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। এসব দাবির মধ্যে ছিল: ১০০ ভাগ রেশন, জাতিসংঘ 
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(ইউএন) শান্তিরক্ষা মিশনে যাওয়ার সুযোগ, বাহিনীতে বিডিআরের নিজস্ব ক্যাডারের কর্মকর্তা নিয়োগ, সেনাবাহিনীর সঙ্গে বেতনের 
বৈষম্য দূর করা, অপারেশন ডাল-ভাতের লভ্যাংশ বিডিআর জওয়ানদের দেওয়া ও সীমান্ত-ভাতা দেওয়া। 

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী বিডিআর সদস্যদের দাবি পর্যায়ক্রমে পূরণ করার কথা বলেন। তিনি বিদ্রোহীদের সাধারণ 
ক্ষমা ঘোষণা করেন। তাঁদের বলেন, “অস্ত্র জমা দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাও।” প্রধানমন্ত্রী সব জিম্মি সেনা কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের 
সদস্যদের মুক্তি দিতে নির্দেশ দেন। মামলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যও নিয়েছে সিআইডি। তবে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য ১৪ জন 
মন্ত্রী ও সাংসদের নাম সাক্ষীর তালিকায় আছে। 


অস্ত্র: সিআইডির অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, বিদ্রোহের সময় জওয়ানরা কোত ভেঙে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করেন। 
এর মধ্যে লুট হওয়া অস্ত্রের উদ্ধার করা তিন হাজার ৭৬৩টি সিআইডির অস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করেন। এতে দেখা যায়, ১৮টি 
এলএমজি, ২৩টি পিস্তল, ৫২৮টি এসএমজি, এক হাজার ৮৪৫টি রাইফেলসহ দুই হাজার ৪১৪টি আগ্নেয়াস্ত্ৰ থেকে গুলি করা হয়েছে। কিন্তু 
সিআইডির কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, বিদ্রোহের সময় এসব অস্ত্ৰ ব্যবহার করে কর্মকর্তাদের হত্যা করা হলেও কে কোন অস্ত্র ব্যবহার 
করেছেন, তা শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। কোন কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডে কোন অস্ত্ৰ ব্যবহার করেছেন, তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। সাধারণ 
আদালতের বিচারে এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা প্রমাণ করতে না পারলে অনেক সময় আসামি খালাসও পেয়ে যেতে পারে। 

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আবদুল কাহার আকন্দ প্রথম আলোকে বলেন, হাজার হাজার অস্ত্র থেকে সেটা 
নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এভাবে তদন্ত করলে বছরের পর বছর লেগে যাবে। 


সাক্ষ্য-জিজ্জাসাবাদ: সিআইডির কর্মকর্তারা জানান, এ মামলায় দুই হাজার ৩০৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর জিজ্ঞাসাবাদ করা 
হয়েছে সাত হাজার ৯৭৪ জনকে। এঁদের মধ্যে দুই হাজার ২০০ জনকে রিমান্ডে আনা হয়েছে। আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক 
জবানবন্দি দিয়েছেন ৯৫৬ জন। কিন্তু এঁদের ৩৯ জন জবানবন্দি দিলেও তাঁরা নিজেকে জড়িয়ে কোনো তথ্য দেননি। ৫৯ জন পুলিশের 
কাছে সব ঘটনা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁদের আদালতে নেওয়া হলে তাঁরা জবানবন্দি দিতে অস্বীকার করেন। অভিযোগপত্রে 
এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেওয়ার পর শতাধিক জওয়ান জবানবন্দি প্রত্যাহারের জন্য 
আবেদন করেন। 


গ্রেপ্তারের পর মৃত্যু: সিআইডির সূত্র জানায়, আসামিদের গ্রেপ্তারের পর ছয়জন মারা যান। এঁদের মধ্যে তিনজন মারা গেছেন 
কাশিমপুর কারাগারে। বাকি তিনজন হাসপাতালে। জওয়ানদের মধ্যে পেইন্টার ইয়াসিন মারা গেছেন জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউট ও 
হাসপাতালে। সিপাহি শওকত হোসেন মারা যান সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে, হাবিলদার রেজাউল করিম মারা যান বঙ্গবন্ধু মেডিকেল 
বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে। এ ছাড়া সুবেদার গোলাম মোস্তফা, হাবিলদার এনামুল হক ও নায়েক জয়নাল আবেদীন কাশিমপুর 
কারাগারে মারা যান। এসব আসামির বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ ছিল বলে সিআইডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। 


নেতৃত্ব: অভিযোগপত্রে বলা হয়, বিদ্রোহের কোনো একক নেতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবার সুনির্দিষ্ট কারণও খুঁজে পাওয়া যায়নি। 
কারণ বলতে অনেকগুলো দাবির বিষয় এসেছে। জওয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তাঁরা বিদ্রোহের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের 
শনাক্ত PARA এঁদের মধ্যে ডিএডি তৌহিদ, হাবিব, জলিল, রহমান, জাকারিয়া, নাসির ও রহিম; সুবেদার মেজর গোফরান, নায়েক 
সুবেদার মনোরঞ্জন, হাবিলদার মনিরুজ্জামান, জওয়ান সেলিম রেজা, তারেক, আইয়ুব, কাজল, সাহাবুদ্দিন, মুহিত, মাইনুদ্দিন, 
রেজাউল, রুবেল, হাবিব, সাহাদত, ল্যান্স নায়েক সাইদুর ও লুৎফর ওবায়েদ উল্লেখযোগ্য 


পলাতক ২১ জনকে পরিকল্পনাকারী হিসেবে মামলার আসামি করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া আসামির সংখ্যা ৫৬ 
জন। কোত ভাঙার নেতৃত্ব দিয়েছেন ৩১ জন। এ ঘটনার পরিকল্পনায় শপথ নিয়েছেন ৪৫ জন। সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারের 
সদস্যদের জিম্মি করা ও নির্যাতনে অংশ নিয়েছেন ৫৯ জন, ৮৯ জন জওয়ানের বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে চোরাই মাল। ভাঙচুর, 
অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য অপরাধে সরাসরি অংশ নিয়েছেন ৬৫১ জন। অভিযোগপত্রে এঁদের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে। 
সিআইডির কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, এসব অপরাধ হয়েছে পিলখানার ভেতরে। বাইরের লোকজন তা নিজের চোখে দেখেনি। ফলে 
এসব অপরাধের সাক্ষ্যপ্রমাণ নির্ভর করছে পিলখানার ভেতরের জওয়ানদের ওপর। প্রচলিত আদালতে তাঁরা কীভাবে সাক্ষ্য দেবেন, 
তার ওপরই নির্ভর করছে মামলার বিচার। তারা সবাই অস্বীকার করলে মামলায় তাদের অভিযুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়বে। এমনকি 
পিলখানার বাইরে কোনো লোক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী নেই। 


তবে মামলার তদন্ত কর্মকর্তার দাবি, এ মামলার সব সাক্ষ্যপ্রমাণ সিআইডির হাতে আছে। অপরাধীদের সাজা হবেই। 
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জেনারেল মইনের বিতর্কিত, অবৈধ কর্মকাণ্ড ও পিলখানা হত্যাকাণ্ডের প্রশ্নবিদ্ধ তদন্ত-বিচার 


প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু কথা [এক্সক্লুসিভ] 
লিখেছেন সত্য-সন্ধানী, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ Source: http://www.amarbornomala.com/details2865.html 


রাখেন সেনাত ধান ভেলানেল হইল FRE -STEN 


neme terest A reward to Gen 
৬ সিইসি Moeen for an 
ARMY CHIEF'S SERVICES EXTENDED BY ONE YEAR innate loayalty 
Dhaka, Apr 06:- Services of Obist of Anny Stat, Rargietesh Ary from primer 
Genera’ Mosen U Ahmed, mie, pto hes been exiended by ose year a হু 
fottewing @irectves from ১৩18251788৮ Preaiciont uray further onder foe minister Hasina 


public interest from aftermmen of 18 June 2000 tw 15 Juse 3003 
afternoon according to a notification issued by the Ministry of (1 
in Ohaka today, Sunday (6-4 300%) 


Lt Cot Mage Mad Kateru! wars 
৮66৭ 


বাংলাদেশের ইতিহাসে একজন অন্যতম আত্মগর্বী, ক্ষমতালিপ্সু ও হঠকারী সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন জেনারেল 
মইন উ আহমেদ-যিনি ব্যক্তিস্বার্থে নিজের অবস্থান, ক্ষমতা ও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছেন যথেচ্ছভাবে। ১/১১-পরবর্তী সময়ে 
বাংলাদেশের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় তাঁর ভূমিকা পরবর্তীতে ব্যাপক সমালোচিত ও বিতর্কিত হয়েছে। 


এক ধরনের 'হিরো সিন্ডোমে' আক্রান্ত জেনারেল মইন বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের সময় নিজেকে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ভাবতে শুরু 
করেছিলেন। তিনি দৃশ্যত সরকারপ্রধানের সমকক্ষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যা তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন, দেশে বিদেশে 
সরকারপ্রধানের সমপর্যায়ের প্রটোকল ভোগ করা, গণমাধ্যমে সরকারপ্রধানের সমান গুরুত্ব দিয়ে তার কর্মকাণ্ডের সংবাদ প্রচারের 
ব্যবস্থা করা, সিডর-দূর্গতদের সাহায্যাৰ্থে সরকারপ্রধানের মতো ত্রাণ তহবিল গঠন করে ত্রাণ গ্রহণ করা, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিফলিত 


হয়েছিল। 


একই সাথে তিনি সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত, পক্ষপাতদুষ্ট, অবিবেচনাপ্রসূত ও অদূরপ্রসারী বিভিন্ন অসামরিক কর্মকাণ্ড যেমন, 
দুর্নীতিবিরোধী অভিযান, অবৈধ দখল মুক্তকরণ, বাজার নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত করেছিলেন। একজন সেনা কর্মকর্তা তথা সরকারী 
চাকুরীজীবী হয়েও তিনি সেনা আচরণবিধি ও প্রজাতন্ত্রের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ যেমন, সভা- 
সেমিনারে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান, একদিকে জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে অন্যদিকে নতুন 
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রাজনৈতিক দল গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, ক্ষমতার অপব্যবহার করে ডিজিএফআই ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার 
সাহায্যে 'মাইনাস টু' ফর্মুলার বাস্তবায়ন ও বিরাজনীতিকরণের অপপ্রয়াস, ইত্যাদিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। এমনকি একটি 
নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পরও সরকারী চাকুরিতে থাকা অবস্থায় তিনি আচরণবিধি লংঘন করে স্বরচিত "শান্তির স্বপ্নে সময়ের 
স্মৃতিচারণ' নামের বই প্রকাশ করেছেন। 


তার এসব এখতিয়ার-বহির্ভূত, অপরিণামদর্শী ও অবৈধ কর্মকাণ্ডের কারণে গোটা সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। 
কিন্তু তিনি সেনাপ্রধান থাকাকালে তার এসব অনৈতিক ও অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরদ্ধে প্রশ্ন করার সাহস বা সুযোগ সেনাবাহিনীর ভেতরে 
বা বাইরে কারো ছিল না (অবশ্য সেনাবাহিনীতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার আদেশ নির্দেশ অমান্য কিংবা সমালোচনা করার কোন সুযোগ নেই)। 
অথচ এর দায়ভার বহন করতে হচ্ছে সেনাবাহিনীর নিন্নপদস্থ সাধারণ কর্মকর্তা ও জওয়ানদের। 


অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ এই সাবেক সেনাপ্রধানের সর্বশেষ কীর্তি ছিল-সেনাবাহিনীর দক্ষ ও চৌকষ সাতজন কর্মকর্তার চাকুরিচ্যুতি। 
তাদের অপরাধ-তারা পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর সেনাকুঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর দরবারে 'কথা' বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী, যিনি প্রতিরক্ষামন্ত্র 
হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর অভিভাবকও বটে-তাঁর কাছে সেদিন শত শত সেনা কর্মকর্তা হৃদয়বিদারক পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে 
তাদের কষ্টের কথা, তাদের ক্ষোভ ও অভিযোগের কথা জানিয়েছিলেন। তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও 
ন্যায়বিচার এবং শহীদ পরিবারসমূহের জন্য বিভিন্ন ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানিয়েছিলেন। 


সেনাবাহিনীর ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মন্তদ ও নৃশংস এই ঘটনায় প্রায় চোখের সামনে ৫৭ জন প্রিয় সহকর্মীর অসহায় ও করণ মৃত্যু, 
তাঁদেরকে রক্ষা করতে না পারার বেদনা ও হতাশা এবং নিহত সেনা কর্মকর্তাদের INUA HIN হারানোর FE ও লজ্জার কারণে 
স্বাভাবিকভাবেই সেদিন সেনাকুঞ্জে উপস্থিত সেনা কর্মকর্তাদের ক্ষোভ ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। আর এই অপরাধে সাবেক 
সেনাপ্রধান শাস্তিস্বরপ শত শত কর্মকর্তার পদোন্নতির জন্য আবশ্যক চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ স্থগিত করে তাদের ক্যারিয়ারের 
দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি করেছেন; অনেক কর্মকর্তাকে ঢাকার বাইরে দ্রুতবদলি করেছেন এবং সর্বশেষ, অবসরে যাবার ঠিক পূর্বমূহর্তে সাতজন 


কর্মকর্তাকে চাকুরিচ্যুত করেছেন। 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পিলখানা হত্যাকাণ্ডে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়ার আগেই কী করে এই জঘন্যতম অপরাধের বিচার দাবিকারী 
সেনা কর্মকর্তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল? অথচ সেদিন সেনাকুঞ্জে যে সব সেনা কর্মকর্তা কথা বলেছিলেন, তাদের বক্তব্য ছিল প্রায় 


প্রতিটি সেনাসদস্যের প্রাণের দাবিরই প্রতিধবনি। সেনা কর্মকর্তাদের এই চাকুরিচ্যুতি ও অন্যান্য শাস্তির ঘটনা সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভের জন্ম দিলেও এর চেয়ে কঠোর শাস্তির ভয়ে তাদের মুখ খোলার উপায় নেই। 


জেনারেল মইন চলে গেলেও সেনাবাহিনীতে তার অনুসারী, একই মানসিকতাসম্পন্ন, উচ্চাভিলাষী ও রাজনৈতিক সরকারের কাছে 
অন্যায্য সুবিধাপ্রত্যাশী অনেক পদস্থ ও প্রভাবশালী সেনা কর্মকর্তা এখনও আছে| এর প্ৰমাণ-ক্ষুব্ধ ও হতাশ সেনাসদস্যরা যাতে মুখ বন্ধ 
রাখতে বাধ্য হয়, সেজন্য পরবর্তীতে আরও পাঁচজন অফিসারকে ব্যারিস্টার তাপসের ওপর বোমা-হামলার ঘটনায় ফাঁসিয়ে চাকুরিচ্যত 
ও পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে TAH মেরে বউকে শেখানো'র ব্যবস্থা করা হয়| 


তৎকালীন সেনাপ্রধান হিসেবে জেনারেল মইন পিলখানা ঘটনার দায়ভার কোনভাবেই এড়াতে পারেন না। দীর্ঘ ৩৩ ঘন্টা ধরে পিলখানার 
ভেতরে যখন নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, গণধর্ষণ ও লুটতরাজ সংঘটিত হচ্ছিল, তখন সেনাবাহিনীর সেই ক্রান্তিলগ্নে নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা 
দানের জন্য জেনারেল মইনকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এমনকি এই ঘটনার পর সেনাবাহিনীর মনোবল যখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে 
গিয়েছিল-তখন বাহিনীর প্রধান হিসেবে তার কর্তব্য ছিল সেনাসদস্যদের মনোবল ও আস্থা পুনরুদ্ধার করা। কিন্তু তা না করে তিনি 
একটি বিশেষ মহলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যস্ত ছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তিনি পিলখানার ঘটনা তদন্তে গঠিত সেনা তদন্ত দলের সদস্যদের 
মুখ বন্ধ রাখার লিখিত শপথ করিয়েছিলেন? সেই তদন্ত প্রতিবেদনে কী আছে, তা এখনও কেন প্রকাশ করা হয়নি? পিলখানা হত্যকাণ্ডের 
ঘটনা ও পরবর্তী তদন্ত কার্যক্রম তো সেনাবাহিনীর আভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং এটি একটি জাতীয় BP | 
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শেষ পর্যন্ত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ, পূর্ণ তদন্ত ও প্রকৃত মদতদাতাদের সুষ্ঠু বিচার হবে কিনা-এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। 
সিআইডি'র প্রধান তদন্ত কর্মকর্তার অতীত ইতিহাস, তদন্তকাজে দীর্ঘসৃত্রিতা, তদন্তের শুরুতেই জঙ্গি-সংশ্লিষ্টতা আবিষ্কারে তদন্ত 
সমন্বয়কারী মন্ত্রীর অতিউৎসাহ, তদন্তকাজের রাজনৈতিকায়ন, সেনাতদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কয়েকজন মন্ত্রী-এমপির বিরূপ প্রতিক্রিয়া, 
বিডিআর বিদ্রোহের অনেক আগে থেকেই এর সাথে কয়েকজন মন্ত্রী-এমপির সংশ্লিষ্টতার কথা বার বার উঠে এলেও 'এখতিয়ার-বহির্ভূত' 
বলে তদন্তে বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, সরকারী তদন্ত দলের প্রতিবেদন নিয়ে নানা প্রহসন এবং সরকারী তদন্ত দলের সদস্য 
হিসেবে বিশেষ মহলের ইচ্ছানুযায়ী সাজানো ছকে তদন্ত করতে রাজি না হওয়ায় একজন উচ্চপদস্থ সেনাকর্মকর্তাকে পরবর্তীতে “সাইজ 
করা-এসব কারণে আশংকা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত এ বর্বরোচিত অপরাধের আসল ষড়যন্ত্রকারী ও মদতদাতারা থেকে যাবে ধরাছোঁয়ার 
বাইরেই। 


ডাউনলোড করে পড়ুন: 
বিডিআর হত্যাক গর সেই গোপনীয় অধ্যায়গুলো : http://bangladesh2075.files.wordpress.com/2011/02/bdr3.pdf 
শুনুন: 


সেনাকুঞ্জের সেই এক্সক্লুসিভ অডিও টেপ: http://www.4shared.com/audio/LtLYhflk/bdr.htm| 


চোখ রাখুন: 
এক ক্যাপ্টেনের ব্লগ: http://www.nagorikblog.com/blog/1806 
বাংলাদেশ ২০৭৫ : http://bangladesh2075.wordpress.com/ 


Bangladesh Rifles 
A ৮৫ কস্ট পল 
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সেনাকুঞ্জে পিলখানা-হত্যাকাণ্ড পরবর্তীতে সেনাবাহিনী সদস্যদের সাথে 
শেখ হাসিনার কথোপকথন শুনুন: 


Date: March 1, 2009. Time: 10:30 am to 2:00 pm. Venue: Darbar, Senakunja, Dhaka Cantonmnet 


১ম ভাগ - ৫ম ভাগ 


http://www. youtube.com/watch?v=Wpmr4gkK FHww 


Or চেলমান ভিডিও) 


http: / /www. youtube.com/watch ? v= Wpmr4gKFHww&playnext= 1 &list= PLED4DDF95A5E7F61F 
(Open Secrets of BDR mutiny - Prime Minister Sheikh Hasina meets Bangladesh Army officers) 


পুরোটা ডাউনলোড লিংক (mp3 format) 
http://bangladesh2075.wordpress.com/2011/02/23/bdr/ 


A channel at YouTube: http: //www.youtube.com/view_play_list ? p=03365FO716764AAD 
(BDR Mutiny in Dhaka, February 2009) 
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সতীর্থ সহকর্মীদের ছারা প্ররোচিত না 
হয়ে, কোন রূপ আবেগাপুত না হয়ে 
যেসব বি ডি আর জওয়ান ২৫ ও ২৬ 


আগা লরি লৱৰা ক লগ যার 
যথাযথ সম্মান জানাবেন... 


AJTO সংস্করণের জন্য অপেক্ষা করুন 
নিজে পড়ুন এবং সবাইকে জানতে দিন | এটি ছাপিয়ে বিলির ব্যবস্থা করুন 
ডাউনলোড লিংক: http://bangladesh2075.wordpress.com/201 1/02/23/bdr/ 


165 


